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্‌ ভক্তির্গবতঃ সে ভক্তি প্রেমস্বরূপিনী | 
ভক্তিরানন্দকূপাঁ চ ভক্তির্ক্তস্ত জীবনম্‌ ॥ 


ভভিতঙ্ব 1: 





স্বিতীয় সংস্করণ । 


৯৩২৩ বঙ্গাক। 
(খল ২৯৮০ ৫ 





পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যা 
শ্রীমৎ স্গামী নিগমানন্দ সরস্বতী । 


সজলা-্রেস, নবাবপুর ঢাকা । 








উৎসর্গ পত্র। 


দেবি ! 
হদয়-মন্দিরে মানস-মুকুরে 
তুলেছি তোমার “ফটো,” 
আর তার মাঝে কত স্থান আছে 
এ হৃদি নহে"ত ছোট । 
তোমার সাধের জড়-জগতের 
শ্রীতির যতেক আছে, 
সকল আনিয়া ' দ্বিব সাজাইয় 
এ প্রতিমার কাছে। 
সন্ধ্যায় উষায় গুভ্র জ্যোছনার 
রাখিব দুয়ার খুলি, « 
নিভৃত কুটিরে হেরিয়া তোমারে 
অপন। যাইব ভুলি । 
সহজ ওস্কারে জপিব তোমারে 
স্থাপিয়! হাদয়-পটে ; 
শারদী সেফালী অর্পিব অঞ্জলি 


ও রাড চরণ-তটে। 


%, ) 


প্রেমময়! তোমার প্রেম গ্লাধনের “পলি" পড়িয়াই না এ উধর- 
দি সরস হইয়াছিল! আমি . অন্ধকারমাঝে দিশেহারা হইয়| 
[ুরিতে ছিলাম, তুমিই ন! গ্রথমে প্রেমের আলে জালিয়! স্বায় 
'ঘখাইয়াছিলে? তুমিই শুরুরূপে এ নুপ্ত প্রাণে প্রেমবীগগ উপ করিয়া. 
ছিলে। সেই বীজে ধৃক্ষ জন্মিয়া কিরূপ ফুল-ফল, প্রসব করিতেছে, 
তাহ!র নিদর্শন স্বরূপ এই “প্রেমিক-গুরু” পুস্তকথানি তোমার উদ্দেশে 
নিবেধন করিল!ন। 


আর একটা কথা-কিন্তু রাঁজরাজেশবরীকে সে তথ! বলিতে 
ভিখারীর স্বত:ই সাহস হয়না--এই ফুলে চথের জল মিশাইয়া তোমার 
পূজা ন! করিলে আমার যেতৃপ্তি হইবে ন|। এম, রসমায়! মনোময়ী 
মুর্ডিতে আমার হ্বায়সনে বসিয়। পৃ্। ল৪ | তোমার গ্রেম-পাথারে 
আমার প্রেম-গ্রবাহ মিশিয়া লয় ইইয়| যাউক--সিুতে বিপু মিলিত 
হউক। গগো! তাই তোমায় ডাকি-- 
করুণ! করিয়া-_প্রেমে ভাসাইঘ1--পাধাণ গলায়ে যাও। 
আঁদয়। আমার উপহার গ্রহণ কর। 


তোমার প্রেম-ভিখায়ী- 
শ্রীনলিনী কান্ত। 


গ্রন্থুকারের বক্তব্য 


ও ক টি এমভি আজ 


শ্বেতান্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং যুক্তাফলভূষিতদিব্যসুর্তিম্‌ । 
বামাঙ্গপীঠেস্থিতদিব্যশক্তিং মন্দম্মিতং পুর্ণকুপানিধানমূ ॥ 


এই ধ্যাঁদ-লক্ষায কল্পতর্‌ শ্রীগুরুর কপাকণা ব্যতীত অন্ত কোন 
উপায়ে প্রেমভক্তিলাভ করা যাইতে পারে না) সেই প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধুর 
বিস্কু দয়াতে “প্রেমিক-গুরু”” অন্ত সাধারণের করে ৫গ্রমানন্মভতরে 
জর্পণ করিলাম । 
প্রেমতক্তি অহেতুক ; সাধু-গুরুর ক্পাই তাহার একমাত্র হেছু। 
সুতরাং অপ্রাকৃত প্রেমতুক্তি প্রাকৃতভাষাম় ব্যক্ত করিতে বাওয়। 
বিড়ন্বন। মাত্র । আমি যে নিজেই গাহিয়। থাকি-__ 
আমি তোমায় ভালবসিতে জানিনে, তকু তুমি ভালহবসে্। 
আমি তো তোমায় ভাকিনি খুঁজিনি, তবু তুমি কাছে এদেছ ॥ 
আমি তে! তোমারে ভাবিনি হৃদয়ে, ভুমি আমার লেগে কেদেছ। 
আপদে, বিপদে, সুখে-সম্পদে, সাথে সাথে সদা! রয়েছ ॥ 
আমি তে। তোমায় চাহিনি দেখিতে, তুমি সেধে দেখ! দিয়েছে। 
আমি দুরে দূরে স'রে স'রে গেছি, ভুমি টেনে বুকে নিয়েছ ॥ 
আমি তো তোমার চাহিনি করুণা, তবু তুমি ঢেলে দিয়েছু.। 
আম তো জানিনে প্রেম-পীরিতি, তুমি প্রেমডোরে বেঁধেছ ॥ 
আমি তে! জানিনে আমি যে তোমার, তুমি তোমার ক*রে লিয়েছ। 
জানি বানা জানি ফেলিওনা তুমি, পায়ে বদি ছায়া দিয়েছ। 


(২) 


শুতরাং যে প্রেমভক্তি প্রেমময় ভগবান্‌ কিম্বা তাহার ভক্তের কৃপা 
ব্যতীত লাভ কর! যায়না এবং যে ভক্তির কথ! শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়। 
উঠে, সেই প্রেমভক্তিতত্ব ভাষার পাহাযো বুঝাইতে যাওয়! ধৃষ্টত!- 
প্রকাশ মাত্র। সেইজন্য প্রেমভন্তি প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন" 
বাগাড়্ধর ও ভাঁব এবং ভাষার একটা ক্রিম উচ্ছাস বাবহ্ৃত্ত হইতে 
দেখ যায়। কিন্তু ভক্তি স্বতঃই হাদয়গ্রাহী,-তাই ভক্তির কথ! শুনিলে 
বুজিমানের হৃদয় পুলকিত ও সাধুর হাদয় আনন্দযুস্ত হয় এবং ভক্তের 
হ্ৃদর নৃতা করিতে থাকে । এছেন ভক্তিতত্ব--তক্তিহীন আমি-_- 
কিরূপে গ্রকাশ করিব? 


বহার কৃপায় পন্থু দচল হয়, _মূক বাচাল হয়, তাহারই কৃপাদেশে 
আমি “প্রমক-গুরু” লিখিতে অগ্মনর হইয়াছি। এই পুস্তকের 
নুর অংশগুলি শ্রামগ্রন্দরের ঢু[তি, আর নিকৃষ্ট অংশগুলি আমারই 
হৃদয়ের উচ্ছধস। ভগবান্‌, তত্তি ও ভক্ত স্বর্ঈীপতঃ এক, স্থৃতরাং ভজ্জি 
তগবানের গ্থায় সর্ধথ। পূর্ণ) যদি এই গ্রন্থে ভক্তির সেই পূর্ণত। 
বিকাঁশিত না হইয়। থাকে, তবে সে দোষ আমার। 

সাধনতক্তি, ভাবভক্ি, গ্রেমতপ্তি গ্রভৃতির নানাগ্রকার ভেদভাব 
বর্তমান থাকিলেও ভক্িতত্ব শ্বরূপতঃ 'একই প্রকার। ভক্তির সাধন 
আরস্ত করয়া প্রেমলাভ পর্যান্ত সাধকের ক্রমোনতি অবস্থার এক 
একটা স্তরের নমানুনারে ভক্তিও নানা নামে বিভক্ত হইয়াছে । তবে 
গ্রেমলাভই ভক্ত মাত্রেরই চরম-লক্ষা। আমরও এই পুস্তকে সাধন- 
তজ্ির বৈদী অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ অসমোর্ধ-গ্রেম-মাধুধ্যলাভ ও 
তদবস্থার বিষ্গ বিবৃত করিরাছি। প্রেমভক্তির কোন অঙ্গই আমর! 
পরিত্যাগ করি নাই। বর্তমান বৈষ্ণবলমাজে প্রেমতক্তির যত গ্রকার 
মাধন-গ্রণালী গ্রচলিশ আছে, এই পুস্তকে তাহা সকপগুণিই অ।পো- 


(৩) 

চিত হুইয়াছে। কারণ পুস্তক্খানি সর্বসাধারণের উপযোগী কাঁরতে 
হইবে । কেবল মাত্র একটী বিশুদ্ধ পন্থা! প্রকটিত করিলে নকলের 
অভাব পুর্ণ হইবার সম্ভাবন। নাই । মানব মাত্রেরই প্রতিভা, প্রক্কৃতি 
ও রুচি ভিন্ন তিন্ন; সুতরাং স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি অস্থ্যায়ী সাধনপন্থ! 
নম! পাইলে, সাধারণের উপকারের আশ! অতি অন্প। একই মাপের 
জান! দোকানে রাখিলে, অধিক্কাংশ খরিদদারকে ফিরিয়! যাইতে হইবে, 
তবে দু'এক জনের গায়ে লাগিতে পারে বটে; ওই কারণে আমরা 
ভক্ঞসমাজের সর্বসম্প্রদায়ের মতই এক একটী পথ ভাৰিয়। তাহার 
সাধন-বছুন্ত বিবৃত করিয়াছি । বৈধী ও রাগাত্মিক! এই উভয় ভক্তির 
বিষয়ই সমানভাবে অলোচিত হইয়াছে । গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
গোপীভাব, রামানুজজ সম্প্রদায়ের দাঁন্তভাব, বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের 
বাৎসলাভাব, পঞ্থগসকের সহুজভাব, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও সাধনগুলি সমানডাবে-সমান আদরে গৃহীত হই- 
যাছে, ভাবসাধনায় শাস্ত্রীয় ও অশান্ত্রীয় কিনা বৈধ ও অট্বধ উভয় 
পন্থই আলোচন। করিপ়াছি। এই পুস্তকে নান! শাস্ত্রের গ্রমাণ এবং 
জ্ঞানী ও ভক্তবর্ণের প্রবচন ও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । আমি 
প্রেম-ভক্তিতত্ব প্রকাশে সম্পূর্ণ অযোগ্া ; তৰে ভগব্দককপার কতদূর 
কৃতকার্ধা হইয়াছি, তাহা সুধী সাধকবর্গের বিবেচ্য । 

এই পুস্তরুথা!ন লেখা প্রায় শেষ হইয়া! আসিয়াছে, এমন সময় 
বুন্পাবন, পুরী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, গ্রাভৃতি স্থানের গণ্যমান্ত গোস্বামী 
ও বৈষ্ণবগণের ম্বাক্ষরিত একথা!ন [বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয়। 
ভাহার বর্ম এই যে, ভগ তান্্রক ও বৈধ্ঝবগ্ণণ সাধনার নামে, মস্ত ও 
মেয়েমানুষ লইয়া সমাজে ব্যভিচার বুদ্ধি করিতেছে । গৌড়ীয় বৈষ্ঞব- 
সম্প্রদায়ের €কান পাধনপঞ্থ।য় বৈষ্বীও প্রয়োজন হয় না। স্তর) 


1 

(৪ ) 
ঘাছারা সাধনকার্ধো বৈষ্ঃবীর সাহাযা লইয়া থাকে, তাহারা গোড়ীয় 
বৈষব-সম্প্রদায় ভূক নছে।” বাস্তবিক ভও তান্ত্রিক ও বৈরাগিগণ' 
বাভিচারন্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছে, ধর্মের নামে কত প্রকার অধর 
অআন্ুভিত হইতেছে, তাহার দমনকল্লে বৈষ্বসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের 
আগ্রহ হইয়াছে দোখয়! তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে হয়। 
কিন্ত সতোর খাতিরে ইহাও ৰলিতে বাধা হুইতেছি যে, তীহার1 বৈধ 
উপায় পরিভ্যাগ করিয়া, যেন সতাকে লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
আবহ দাধক-গোপীর সাহায্য বাতীত রাগমার্গের সাধক গোপানুগতিময়ী 
ভ্তক্জিলাভ করিতে পারেন নত ;শ্সাধন-পথে স্ত্রীলোকের লাহাধ্য ন! 
লইলেও গ্রেম-ভক্তি লাভ কর! যায় বটে) কিন্তুযে সকল সাধক বুঝিয়্া 
সাধনার সাধকগোপী ( স্ত্রীলোক ) আশ্রর কারয়াছিলেন, তাহারা! কি 
কেহ বৈষ্ণব নহেন? বেঞ্ঝবচুড়ামণি জয়দেশ, বিষ্াপতি, চণ্ডীদাস ও 
বিশ্পমগলঠাকুর প্রতি কি আর গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায়ের গোল্বামীদিগের 
নিকট বৈষণৰ বলিম্ব। পরিগণিত হইবেন না? কারণ ইহীদিগের মধ্যে 
'নলেকেই অবৈধরূপে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া-ত্রান্মগ হইয়! ধোবানী ও বেস 
ফাইর! সাধন! করল ছিপেন) ম্থুতরাং ব্যভিচারী ভিন্ন তাহার! বৈষ্ঞব- 
চুড়ামণি হইঝেন ফিরূপে 1 কিন্তু ইহাদিগের ভাব-বিবশ-কঞনিঃস্ত! 
কবিতাবলী কর্মকৃহুরে প্রবিষ্ট হইলে হুৃদয়-তন্ত্রী এক নূতনতানে বাণিয়া 
উঠে, হৃদর়-কন্দরে এক মাধুর্ম্যের উতৎন খুলিয়! যায়। গৌড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রেমাবতার এ্গৌরাঙ্গদেব সাতিশয় শ্রথ্থার লাহত 
ইছ1 শ্রবণ করিতেন। যথ। £-- | 


চণ্ডাদাস বিগ্ভাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণাস্থত গ্রগীতগোবিন্দ। 


(৫ ) 


স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, 


গায় গুনে পরম আনন্দ ॥ 
শ্রীচৈতন্ভচরিতামৃত ॥ 


অতএব এই পদ্থা ধে গৌরাগদেবের অননুমোদিত একথা কিরূপে 
স্বীকার কর! যাইতে পারে ? তাহাদিগের গুতি প্রীতি-শ্রদ্ধা না থাফিলে 
এই লকল পদাবলীতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না । কলং আমাদের 
মনে হয়, শ্ীচৈতন্তদেব যে উঞ্জল-রসাত্মক ৫মভন্বি'র মহিমা! প্রচার 
করিবার জন্ত জগতে আবিভূতি হইয়/ছেন, সেই পরমণুরুষার্থ লাভের দুর্গম- 
পথ সুগম ফরিবার জন্তই স্বকীয় আবির্ভাবের পুর্বে এই সমুদয় রলিক- 
ভক্তকে আবির্ভাধিত করিয়াছিলেন । 

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাঞ্চরকারী গোস্বামিগণ কি চত্তীদাসাদির ন্যায় 
উজ্জ্লরসাত্বক-প্রমভক্তিসাধক বৈষ্ণব-কুঞ্ডের কলকণ পিকরাজগণকে 
পরিবর্জন করিতে পারিবেন? গৌড়ীয় বৈষুবসম্প্রদায় হইতে তাহা দিগের 
স্থৃতি ও অস্তিত্বলোপ করিতে পারিবেন কি? তবে জামরা কেন বণিব 
না যে, গোম্বামিগণ আপন সম্প্রদায়ের কলক্কক্ষালনাথ ফিতা! সমাজের মঙ্গ- 
লা এ বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করতঃ সত্যের অপলাপ করিয়াছন 8 তীহা- 
দিগের ঘোষখা কর উচিত ছিল, *'উজ্জঞগরলাত্মক সাধন অতিশয় হুর !? 
অটলহৃদয় বীরভক্র বতিরেকে রমণীর সাহ্চর্যে কেহুই ব্যাঁভিচারের অগ্নি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং জায় রামাননের ভ্তায় প্রকৃত 
অধিকারী ন! হইয়! যাহার! সাধকগোপীর ( স্ত্রীলোকের ) আশ্রয়ে মধুরাখ্য 
উঞ্জ্ল-রসাত্মবক সাধনের নামে সমাজ পঙ্কিল, সম্প্রায় কলুষিত, ধর্মপথ . 
অপবিত্র ও দেশে বা!ভিচারজোত বুদ্ধি করিতেছে, তাহার! গৌড়ীয় বৈষ্টব- 
সম্প্রদায় ভূক্ত নহে ।--সাধারণ লোক তাহাদের ন্যেচ্ছাচারী ও উল্মার্গগাষী 


(৬) 
মনে ফরিবেন।” নতুব! গৌডীম্ বৈষ্ঞব-সং্প্রদায় হইতে সাধকগোীর 
পদাশ্রয়ে প্রেমরস লাভ করিবার পথসীর অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়া সত্যের 
অপলাপ করিবেন না। এই পথের উদ্ভাবন করিয়া! একমাত্র বাঙ্গালী- 
বৈষ্ণব যে মহতী কীর্তি ও গৌরব প্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন, শতমুখে তাহাদিগের 
মনীবা ও অনুসন্ধিতস!র গ্রশংল! করিতে হয়। 

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তুবা এই যে, এই মধুরতক্তিরস দেশকাল পাত্র 
বিবেচনায় প্রকাশ কর! কর্তবা 'অথব! গোপন করা বিধেয়। ইহ! কোন 
কোন ব্যক্তির পক্ষে অনুপযোগী, কাহারও পক্ষে বা হুরূহ। যে সকল 
বাক্ষকি ত্বৃণিত বিবেচনায় লৌকিক উদ্জ্বলরম হইতে বিরত হইয়াছেন, 
তাহারা তৎদৃশ মনে করিয়া তগবতোজ্ঘলরদ হুইতেও নিবৃত হই! 
থাকেন, অপবা শান্তি-প্রীতি বাংসগারসের বিজাতীয় ভক্তগণ স্ব স্ব ভাব- 
বিরোধহেতূ উজ্জলতক্তিরস বিষয়ে পরাজজুখ হুন। অতএব উভয় নিবৃত্ত- 
ভক্তের নিকট ইহা গোপন কর! বিধের। অপর কোন কোন ব্যক্তি 
ভাগবতোজ্জলরস পরিমিত জানে আপনাদিগকে রহজ্ঞ বিবেচনা করে, 
তান্াদিগের পক্ষে ইহ! দুরূহ । অতএব সেই সমুদয় অভিজঞন্পন্য বাক্তি- 
ধিগের নিকটে ৪ ইহ গোপন করা উচিত। আর অপর সাধারণের'ত 
কথাই নাই, তাহান্দিগের নিক্ষট সর্বথা গোপনীপ।, আমরা “তান্ত্রিক- 
গুরু” গ্রন্থে কুলাচার ও পঞ্চম-ক!রের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি; এসম্বক্বেও 
তাহাই গ্রযে।জা। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের “সাধনার স্তর ও সিদ্ধলক্ষণ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষণবসম্প্রদায়ের আধুনিক দাধকগণ সম্বন্ধে বাছা 
বল! হইয়াছে, তদতিরিক্ত এক্ষণে আর কিছু বল! বাহুল্য মাত্র । পাঠকগণ 
এ প্রবন্ধ পাঠ করিলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল ও শাখাগুলির বিব- 
রণ, সাধনাচার, উদ্দেশা ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । তাহ! হইলে 
বুঝিতে পারিবে, ভূতনাথ না হইয়া ভৃতের সহিত খেল! করিতে গেলে 


(৭ ) 
ভূতে ঘাড় ভাঙগিয়! দিয়া থকে | অভএব পণ ও মশগুলি সম্প্রদায় হইতে 
বাদ ন! দিয়! শক্তি থাকেত ভগ ব্যভিচারী গণকে সম্প্রদায় হইতে তাডাইয়! 
দ9। নতুবা! সত্যের অপলাপ করিয়! সেই ভগ্ত ও ব্যভিচারীর নিকট 


” হাস্তাম্পদ হইও ন1। 
এই গ্রন্থে উজ্ববলরসাত্মক মধুরভক্তিরস ও তত্প্রাপ্তির উপায় বিশদ 


ভাবে বগিত হুইয়াছে। অনধিকারী বাক্তিগণ ইহার আলোচন! ন! 
করিয়া অন্থান্য ভাবভক্কি বা সাধনভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিবে । এই 
পুস্তকে সকল প্রকার ভক্কিরই আলোচন! কর! হইয়াছে ; কেন না কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের জনা এই গ্রন্থ লেখা হয় নাই। ভক্তির সর্বাধিকারী 
জনগণ এই গ্রন্থের স্থুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবে । দ্বিতীয় স্কনন্ধ মুক্তির 
স্বরূপ ও তল্লাভের উপায় বিস্তারিত বণিত হইয়াছে । সন্নাস-ধন্ম সম্বন্ধে 
প্রচলিত কেন পুস্তকাদি ন। থাকায়, সন্ানধন্দ ও তরধিকারীর বিষয় 
এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে । তাহা পাঠে আর ভগ সন্গাসিগণের 
বচন-রচনে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই স্কান্ধে শঙ্কর, 
গৌরাঙ্গ £ভূতি অবতারগণ  তাহাদিগের ধর্ম-মতের সামঞ্জস্তসম্বন্ধে 
বিশেষভ।বে আলোচনা করা হইয়।ছে। ৮ 

পরিশেষে উজ্জলাথ্য মধুর-ভক্তিরস সাধন-পিপাস্থ ভক্ঞগণের নিকট 
নিবেদন এই যে, কণিকালের মানবগণ স্বভাবতঃ দুর্ধীল, পক্ষান্তরে ইহার 
সাঁধনও সাতিশয় দু্ধর । এইহেতু চণ্ডীদাসাদি বীণ ভক্তের ন্যায় পরকীয়া 
রমণীর সহিত কঠোরমাধনে অগ্রসর ন। হইয়! শ্রীজয়দেবের ন্যায় স্বকীয় 
ধর্মপত়ীর সহিত কামান্ুগা-সাধন কর্তধা । শাগ্রেও তাহার ব্যবস্থা . আছে। 


ষযথ। ১-.- 4 
শেষতন্বং মছেশানি নিববীর্য্যে বলে কলৌ । 
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স্বকীয়। কেবল! ডেব্রয়া সধ্বদোধ[বিবার্ড 
মতা, 
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(৮ ) 

ন্ভ এব যদি কেহ মুঢ়ুত! বশতঃ পরকীয়া রমণীতে অনুর হইয়া, 
গ্রকৃত সাধনে অঙমর্থ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে অবশ্ত রৌরবের অন্ধ- 
কারময় গর্ভে গবেশ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচন। করিয়া, মাধক 
মারেরই স্বকীয় ধণ্পত্রীর সহিত বুল ও রস-সাধনে দীক্ষিত হওয়। 
বিধেয় | 

পাঠক! ঢাকা হইতে নুনুর আসাম-গ্রদ্েশে অবস্থিতি করায় আমি 
নিজে প্প্রুকসিট্‌" দেখিতে পারি নাই; সুতরাং ত্রম-গ্রমাদ অবশাস্তানী। 
চাক! নবাবপুর হোমিওপাথি-প্রচার কার্যালয়ের কর্মাকর্তী (170817561 ) 
ও ডাক্কার, আমার অপতাতুলা মোম্পদ শ্রীযুক নপেন্্রচন্্র রায় পরিশ্রম 
সহকারে পুস্তকথানি মুদাঙ্কণের বন্দোবস্ত ও পপ্রকসিট্‌” সংশোধন করি- 
বার ভার না লইলে এতশীপ্ব পুম্তকথানি বাহির করিতে পারিতাম না। 
ভথাপি বহু অপ্রচলিত শব ও জু্দহতত্ব গ্রন্থমধো নিবদ্ধ থাকায় বহুতর 
ুদ্রান্কণ ভ্রম রহিয়! গিয়াছে । সাধকগণ সেই সকল ভীষাগণ্ড ভ্রম ও 
বর্ণাপ্তপ্ধি পরিত্যাগ করিয়া গ্রেমভক্চির কিঞ্চিৎ মাধুর্দও অনুভব করিতে 
পারিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। [কমধিক বিস্তারেণ:-. 


প্ীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম | 


৮ই অগ্রহায়ণ, রান্পুণিমা। 


ডক্তপদারবিদ্দ-তিশ্ষু- 


দীন-নিগমানন্দ। 


১১১৭ বঙ্গাব। 


সুচীপত্র 


পুর্বক্বন্ধ। 


প্রেমভক্তি 

বিষয়। 
ভক্তিকি ** 3 
ভক্তিতর্তব 
সাধন ভক্তি *** 
ভাবভগ্ডি' 
গ্রেমভক্তি 
৬ক্ডি বিষয়ে অধিকারী 
ভক্তি লাভের উপায় 

| চত্তগুদ্ধি 

সাধুনগগ 

1 নাম সংকার্তন 
চতুঃষণঠী প্রকার ভলিির সাধন! 
চৈতন্তোক্ত সাধন পঞ্চক 
পঞ্চভাবের নাধন। 


শান্ত 


বাৎসল্য 

মধুর 
গোপীভাঘ ও প্রেমের সাধন **' 
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বিষয় । ূ পৃষ্ঠ । 
বলত ও সাধা-সাধনা ৩.৪ ৪৪৪ » ৬৩ ১২২ 
শান্ত ও বৈষ্ণব রঃ রঃ পর ইশ 
সহজ সাধন-রহস্তয টি টা রী 
| কিশোরীভজন ৫ রঃ .. দা 
| শৃক্গার সাধন রঃ পর ৫ * 
সাধনার স্তর ও সিদ্ধলক্ষণ *** *** ১৫৭ 
লেসকের মন্তব্য রা রর রর রী 
উত্তর ক্ম্ব। 
জীবন্মুক্তি । 
বিষয় । পৃষ্ঠ! | 
ভক্তি মুক্তির কারণ ১৭৯ 
১৮৭ 


" মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ 
বেদাস্তোক্র নির্বাণ মুক্তি "*" *** ৮০, ২০২ 
চক্তিলাভের উপায় ** 


বৈরাগ্য অভ্যাস রা ২১৭ 
হর-গৌরী মুত্তি *". ”** - ২১৮ 
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সন্গ্যাসীর কর্তব্য ২৪০ 
ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য ও তদন *** রঃ ২৪৮ 
গ্রককৃত সন্ধ্যাসী ** " * ** ২৫৯ 
হরি-হর মত্ত রে রর পু ২৬৪ 
আচার্য শঙ্কর ও গৌরাঙগগদেব রি রর বর 
ভগবান রামকৃঞ্ ৬৬৬ ৬৪৬ চি ২খ৩ 
জীবন্ুক্তি অবস্থ1 ." সঃ ২৭৬ 
উপসংহার ২৮৪ 


পুর্ন 
প্রেম ভক্তি 


ও ম্নিক্-হওল্রভ । 
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প্রেমভক্তি। 


৬১৭ ৩ 


ভক্তি কি? 


০প্াএদ্হি ৯০৮ 


ভক্তিলাঁভ করিতে হইলে, অগ্রে "ভক্তি কি» তাহা বিশেষয়ূপে 
বুঝিতে হইবে ।, ভক্ষি কাহাকে বলে 2 


1 পরানুরক্ষিরীশ্বরে | 
শালা | 
পাণ্ডিল্য খষি বলেন, -“পরমেশ্বরে পরম অন্রকিকেই তক্তি বলে।” 
যাহার দ্বারা পরম পুরুঘ ভগবানের কৃপ1 আকৃষ্ট হয় ও বাসন! সকল পুরণ 


করে, তাহাই ভক্তি । সোজ!1 কথায় ভক্তি অর্থে, তগবানে পরম প্রেম! 
ঘথ1 £--.. ৃ 


লা! কম্মৈ পরমপ্রেমরূপা। 
নারদসুজ। 


ই প্রেমিক-গুর 1: 


জ্/ন-কম্ম ভূলিয়, বাসনা-কামন। ভুলিয়।, সুখ-ছুংখ ভুলি, ধণ্মা ধর্ম 
ভুলিয়া, ধনৈশ্বরধ্য তুলিয়া, স্ত্রী পুত্র এন কি,আপন। ভুলিয়! ভগবানে 
যে এুকান্তিক অনুরক্কি, তাহার নাম ভক্কি। তক্তিগ্রবর গ্রহনাদ 
ভগবানকে বলিয়াছিলেন ;-_ টি 

য। প্রীতিরবিবেকান।ং বিষয়েম্বনপাযিনী ॥ 

ত্বামনুম্মরতঃ স। মে হ্ৃদয়াম্মাপর্পতু ॥ 

বিষুপুরাণ । 
“অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ প্রবল আসক্তি, হে তগবান, 
তোমার প্রতি আমার হ্বদয্ধের সেরূপ আসক্তি যেন অপগত না হয়। 
ইনার ভাবার্থ এই যে, ফল হেতু বিচারশুগ্ত হুইয়! ভগবানের গ্ররতি যে 

ভক্তি, তাহাই প্রককভ ভক্তি । 

এই ভক্তি বিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত । ডক্ত ভগধানে 
আত্মহার। হইয়। বান। তিনি তক্তিভাবে বিভোর হুইয়! ভগবান্কে 
ক্জাপনার ভাবিয়া তাহাকেই সর্বত্র পরিদর্শন করেন। জলে, হলে, 
চন্তর-স্থর্দো গ্রহ নক্ষত্র, মেৰ-লাগরে, গঙ্গার়-গোদাবরীতে, কাশী-প্রয়াগে, 
অগ্নি-বারুতে, অশ্বথে ও বটে,-_সর্বঘটেই বিশ্বব্যাপীরূপে তাহাকে দেখিয়! 
__তাহাতেই আল্মসমপিত হইয়া_-মন বুধি অহঙ্কার প্রভৃতি লমস্ত তত্ব 
তাভার চরণে অর্পণ করিয়া তক্ত কৃতার্থ হহইয়! থাকে । ভক্ত আকুলকণে 
ভগবানকে বলেন, প্রভো ! তুমি সকলের সব, সবের সকল। আনি 
স্বেতপ, পৃজা, হোম, ব্রত, নিয়ম কিছুই জানি না। বমি তোমাকে 
'ভন্ন কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ভিন কিছুই চাইনা। তে নাকে 
পাইলে আনি রুত কৃতার্থ হুইয়। যাইৰ। প্রাণাধিক ! তুমি দয়। ফর-.. 


আমায় তোমার চরণরেধু করিয়া লও। ক 
ভগবন্? এই ভক্কির অধীন । ভক্তের উপহার তিনি যেমন শরীক 


| ধপ্রম-ভক্ি-। 7 ৬০. 
পূর্বক গ্রহণ করির! থাকেন, এমন আর কিছুই নছে। ভক্তিপুর্বক: 
ভাকিলে, তিনি না আপিয়! থাকিতে পারেন.না । ভক্রিতে পিতলের: 
গ্রাতিম। অল্প ভক্ষখ করেন, ভক্ষিতে. নোলক 'পর্জিবার জন্য পাধাণ-গ্রতিমার, 

-লাকে ছিদ্র হয়, ভক্ষিতে শালগ্রানশীল! অলঙ্কার পারবাদ্ধ 'জগ্ত ত্ত' 
ৰাহির করেন, ভক্তিতে . এমন হয়, ভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। 
তাই ভক্ত চূড়ামণি প্রহলাদের ভক্তিতে স্ফটিক স্তম্ত- বিদীর্ণ পূর্বক নৃসিংহ. 
সৃত্তির আধির্ভাৰ হইয়'ছিল। ভগবান্.ভক্তাধীন--ভঞ্চির জগ্ঠ তিনি ত্রীড়া, 
পুন্তলী। সমস্ত ইন্দ্রিপ্নশক্তির সহিত মনের তদগত াবকেই: ভক্তি বঙা!: 
যায়। তাহা হইলেই ভক্তিকে ইচ্ছাঁশক্তির একান্তিকী স্বমুণী বৃত্তি বল” 
ধাইতে পারে । ইচ্ছাশক্কির € 111. 00105) 'কাগ্তিক চালনে তিনি মুক্তি 
পরিগ্রহ করিয়া থাকেন সমুদ্রের গল যেমন মাতান্তিক খৈতো অমিয়, 
ৰরফ হয়, তদ্রপ নিরাকার, নির্বিকার, আনস্ চিন্ময় ভগবান্‌, তক্কের! 
প্রকাপ্তিকী ইচ্ছাশক্তির বলে চিদঘন হইয়! প্রকাশিত হুন--জগন্ম, 
মনোময়দরূপে অ|পিয়। দেখা দেন। যেমন দোর্দগ্. গ্রতাপান্বিত দ্বায়রার 
বিচারপতি তদীয় শিশু পুগের অনুরোধে বিদ্যা, বুদ্ধি ও. শক্তিশালী মনুষ্য, 
হইয়!ও ঘোড়া সাছিতে বাঁধা হন, তত্ীপ জ্ঞানময় গু শক্তিময় বিরাট 
ভগবান্‌ ভক্তের আবারে ক্তা্থার 'মনোমরী মৃত্তিতি আবিভূতি হইয়! 
থাকেন। উজ্ঞ বিচারপঠির সহিত অপরে কথ! বলিতেও ভীত--_ 
সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু তদীয় পুত্র বেমন তাহার গে'প ধরিষা ঘোড়া হইতে 
কাধা করে, তদ্রুপ অগরে ভগবানের বিশ্বরূপ ও বিরাট. বিভৃতি দেখিয়। , 
আত্মহারা হুইয়। যায় বটে, কিন্ত যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি শগবানের কৃপায়: . 
তাঁহাকে. “আমাপ়* বলিয়া! জানিয়ছেন, সেই ভক্তের নিকট ভগবান্‌ 
তাহার ইচ্ছানুসারে মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়। উদয় হন । এ তত্ব তগব্‌ ক্কখা 
বাতীত অগ্গপে হাদয়দম,ছয় ন1. 


৪ , . প্রেমিক-গুরু। 


অনেকে মনে করে, জ্ঞান ভক্তির বির্ধী। দেই হেতুবাদে অন্ম- 
দেশে অনেককাল ধরিয়া জান ও ভক্তি লইয়! বাদাস্থবাদ চলিতেছে । 
জান বড় কি ভক্তি বড় ইহ! ঘইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া! গিয়াছে 
অধুনা ভ্ঞান-ম!্গের সাধকগণ ভক্তিমর্গের সাধক দেখিলে ৭বিটল” উপা- 
ধিতে বিভূষিত করেন; আর ভক্তিমার্গের ঘ/ধকগণ জ্ঞানমার্গের সাধক 
দেখিলে "অরদিক* বলিয়! উপেক্ষা করেন। কেহই তাহাদের শ্বীক্ 
আচরণের ভাবী বিষময় ফের কথ! চিন্ত করেন না,--হিংসাদেষ 
কলুধিতচিত্তে সে চিন্তার অবসর হয় না। তক্তগণ বলেন, “জ্ঞানে 
মিষ্টত্ব আছে ঝুট, কিন্তু অতান্ত শুক্ষ__যেমন মিশ্রি।” আর জ্ঞানী 
বলেন, "ভক্তি সুপেয় বটে, কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই--যেমন দুর্ধী।» 
কিন্ত তাহারা কেহই বুঝেন না যে, এ দুগ্ধ ও মিশ্ি কর্মের আবর্তনে 
মিআিত হইবে ত্রিপমন্য় ঘনামৃভ তি সুম্বাছ সরবত প্রস্তুত হইবে 
ভানী বুঝেন ন! যে, ছুগ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয়। অনৃষ্ত হইলেও তাহার 
অস্তিত্ব কখন্ই লোপ হইবে না। আর ভক্ত বুঝেন না যে, মিশ্রির 
আহাযো ছুপ্ধের আশ্বাদ যদিও অগ্ুরূপ হয়, তথাপি সে রূপান্ুরিত হইবে 
ধা) বরং দিশ্রি তাঁহার মাধূর্য্যই বাড়া ইয়া দিবে। অধিকস্ত জ্ঞানী এবং 
তক্ত উভ্নের কেহই বুঝেন না যে, জ্ঞ/ব ও ভক্তির শুভ সাম্বলনেই ধর্দের 
ভিত্তি গ্রতিঠিত। এই মন্ম-রহন্ত সাধারণে অবগত নহে বলিয়া আজ 
হিন্দুধপ্রূপ কল্পপাদপে খত শত পরগাছ। গজাইয়! ইহাকে জীর্ণ নীর্ঘ 
গুদ্ধ কাে পরিখত করিয়াছে । 

অতএব জ্ঞান কখনই ভক্তির বিরোধী নহে । ত্তবে ব্যবহারিক জান 
অবশ্যই ভক্তির বিরোধী হইতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি সান 
'কোথায় £, চিৎ ব্যতীত ' কি আনন্দের বিকাশ হইতে পারে ? মনে যে 
সংস্কার থাকে, ইস্টিয়'পথে রিযয়বোধে তাঁহার বিকাশ হন) বিকাশ হইণেই 
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জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই, ভক্তি আফিয়া উপস্থিত 'হ্য়। ভক্রিলাভ 


হইলেই আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। শান্ত্রেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। যথখ। ;--- 


জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিভাজে ॥ 
উত্তর গীতা ।, 


জ্ঞানের দ্বার! ক্তেয়বস্ত লান্ভ ভইবে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? 
সাধক বখন জ্ঞানের দ্বার! তাহাকে জানিতে পারেন, ভখব জ্ঞানকে দুর 
করিকস। দেন জ্ঞান আপনিই দূর হুইয়া যার। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদর 
তাই ও ভন্মি। জ্ঞানকে না জানাইয়! ভক্তি কোন স্থানে যাইলে কালে 
জ্ঞান ছোট ভগ্মিটাকে ভৎদনা করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারেন, 
তাই একবার যে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ দেখ! গিয়াছে, কালে সে হৃদয়েও' 
দ্বানবের তাঃওব নৃত্য দেখিতে পাওয়। যায়। তাই তখন ভর্তির পরিবর্তে 
নাস্তিকের কঠোর ককশি আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তজঞান 
যে স্থানে ভক্ষিকে বাইর! দেন, সেস্থানে ভক্তির কোন প্রকার সন্কে'চ 
থাকে না। তবে জ্ঞান বড় ভাই,--তাহ!র নিকট বালক! ভক্তি সর্বদাই 
ষরমে জড় সড় হইয়া যায়? বিশেষতঃ জ্ঞাৰ পুরুষ যাচুষ, সকল স্থানে 
তাহার যাওয়া সম্ভবে, ন।) ভক্তি বালিকা-কাজেই অন্তঃপুরের সর্ব 
স্থানেই তাহার গতি । যেখানে কুটতর্কের হিজিসিজি--আঁধক দন্ত 
কিচিমিচি, যেখানে ভক্তি যায় না। সেচায়, শুগ্ধবুদ্ধ সরল স্থান,-_বিচার 
বিতর্ক বুঝে না। তবে জ্ঞানের সঙ্গে যাইতে তাহার কোন আপত্তি নাই; 
তাহার! ভাই ভঙ্গিনীতে যেখানে গাকিবে, সে স্থান এক দৈব আলোকে. 
উদ্ভাসিত হইয়! উঠিবে। সেখানে পারিজাতের গন্ধ ছুটিবেন্বগের 
মন্দাকিনী আপন উঞ্জানবাহিনী ক্ষীরধার! লইয়াসে স্থান বিধৌত করিয়া 
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দিবে । এই সময় জান অন্থরালে বসিয়া েহচক্ে তগিনীকে নিরীক্ষণ 
ফরিবে, আর বাঁলিক! অসঙ্কোচে একাকিনী কত ক্রীড়া-.কত আনন্দ-_. 
ফত লীলা করিবে। তখন সেই শুভ্রা শীতল! মধুর! পীযূষবরণ! আলোক 
আনন্দময়ী বালিকারূপিণী ভক্তি--ভক্তের হ্ৃদয়াসনে মৃর্তিমতী অধিষঠাত্ী 
দেবীরূপে উপবিষ্ট হইয়া হদযদ্বার খুলিয়! দেন । অমনি জগৎ আননাময় 
হইয়। উঠে-_হদিতস্ত্রে শাস্তির শত প্রেমধারা ঝহিতে থকে । সবলেই 
সেই আননাময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া! তক্ত কৃতার্থ হন | 
অতএব জ্ঞন ভক্তিপথের অন্তরার নহে। বরং ছুই ভ্রাতা-ভগিনীতে 
বড়ই প্রীতি, কেহ কাহাকেও একদণ্ড ছাড়িয়। থাকিতে পারে না। যদ, 
 ক্ষাহাকেও জ্ঞানী বলিয়া! বুবিতে পারিয়! থাক, অনুসন্ধান করিও, দেখিবে, 
পশ্চাতে ভক্তি লজ্জা-বিনঅ-বদনে দাদার হাত ধয়িয় দীড়াইয়া আছে। 
তদ্রপ ভজ্ের হায় খুঁজিলে৪ দেখিতে পাইবে ভক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া" 
ক্কানই বমিয়া আছে। ভক্তি কোন কারণে সম্কুচিতা হইলেই জ্ঞান সন্ুখে 
আলিয়! দীড়াইবে। খ্রেমের ষুষ্তিমতী গ্রাতিমা সরলা গোঁপ বালিকাগণ 
ভর্তিতে উন্মত্ব। হইয়! যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাশরির স্বরে বিখশা হইয় 
- পুর্ণিমা রাহ্রিতে তাহার নিকট ছুটিয়ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ভ্ানহীনা গোপবাণা- 
চাণকে কতরূপে বুঝ।ইয়! ভ্জির উদ্তান্ত উচ্ছ/সকে রোধ করিতে চেষা 
করিয়াছিলেন । গেই দিন তৃথদীর্থ-বোধ-বিবর্জিভা গোয়ালার মেয়ে 
কিরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরূন্তর করিয়াছিল, তাহ! শ্রীমপ্তাগ- 
_ তে দ্রষ্টব্য । তাই বলিতে ছিলান, একের আধিক্য দেখিয়। অন্তের অস্তিত্ব 
ক্ীকার করিলে চলিবে কেন?, একের বিদ্যমানে অন্তের বিভ্যমীনত! 
ভনীকারের উপায় নাই। কারণ উভয়েই অচ্ছেগ্চ, সম্বন্ধে সস্ধ। সুতরাং, 
' জ্ঞান ভক্কির বিরোধী »ছে, বরং জ্ঞানই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া ল্ইয়! 
আ|ইসে।, ' স্কবে কথা এই যে, ভক্তি মালিয়। একবার লমস্য হদয়ট! ভুড়ি. 
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বসিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন, কি যে ব্ক্ি আম খাইক়াছে, তাহার আর 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই । জ্ঞান একাকী যেখানে সেখানে 
যাইতে পারে, কিন্ত ছোট ভগ্িনীকে যাইতে দিবে কেন।-বরং সে এক।- 

' কিনী যেখুনে সেখানে যাইলে কালে জ্ঞান তাহাকে ধমকাইয়৷ লইয়! 
আসিবে । জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না। নুতরাং জ্ঞান 
ভক্তির বিরোধী নহে,-_-ভক্তির গ্রতিষ্ঠাতা। তবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তখন আরজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না । তখন ভক্তিই নাচিয়৷ হাপির। কত 
রঙ্গে বিরঙ্গে ব্রীড়! করিয়। বেড়ায় । 


জ্ঞান অর্থে ঈশ্বর-লত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস। কতকগুল! বই পড়া বা কথ! 
জ।নাকে জ্ঞান বলে না। সংশন্ শূন্ত হইয়! ভগবানের অস্তিতে বিশ্বান 
করাকে, দোব্। কথায় ঈশ্বর সত্ত। উপলব্ধি করাকেই জ্ঞান বলে। সংশয় 
থাক্ষিলে কি প্রকারে ভক্তির ভাব সে হৃদয়ে দাড়াইতে পাবে? সততা 
/জ্ঞান ব্যতীত যে ভক্তি আমিতে পারে ন! তাহ! অবিসংবাদীকপে প্রমাপিস্ক 
হইল। যখন কম্ম-যোগের দ্বার চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞান-যোগদার! 
আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞান হইবে, তখনই ভক্তি আসিয়। বদযকে অধিকার-করিয়া 
আপন আসন পাতিয়। বসিবে। 

এই তক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবান্‌ লভ্য হন। জীবের কতটুকু শক্তি 
যে তদ্বারা অনন্ত শক্ষিময়কে আযবত্ব করিবে,-জীবের কতটুকু জ্ঞান হে 
জোনাকী পোক। হইস্সা শুর্ধ্যকে প্রকাশিত করিবে, সুতরাং একমাত্র ভক্ি 
ব্যতীত জীবের উপায় কি ?/ ভগবান্‌ নিজদুখে ভক্তি ও ভক্কের শ্রে্ঠতা 
দেখাইয়া বলিয়াছেন $--- 


অপিচে হুছুর়াচারো৷ ভজতে সান্থভাক । 
সাধুরেৰ স মন্তব্যঃ সম্যধ্যবহিতো ছি সঃ ॥ 
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_ ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্বাত্বা! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥ 
শ্রীমত।গবাসীত]। ! 
হে অঙ্ছুন! আত দুরাচার লোকও যদ্দি অনন্চেতা হইয়া আমার 
ভজনা করিতে থাকে, তবে তীহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, সে 
সমাক জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে । যে এরূপে আমার ভজন! করে সে পীগ্ই 
হন্মাস্্া হইয়! বায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুম 
ইহাই গ্ানিও আঙ্বার তক্ত কণনও ন'শ পায় না। ভক্ত আবম্ধশী ; সে 
উজ কিরূপ ?--ভগবান বপিয়াছেন ;--. 
অদ্েস্টা সর্ব ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ | 
নিশ্বামেো নিরহঙ্কারঃ সমছুইখন্তথঃ ক্ষমী ॥ 
সস্তউঃ সততং যোগী তাত্ম। দু নিশ্চয়ঃ | 
মব্যপিতমনোবুদ্ধি ধে মে ভক্ত ন ষে প্রিয়ঃ ॥. 
যন্মান্নোছিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ বঃ। 
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ যু'ক্তো বঃ স চ মে প্রিয় | 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদ্াপীনো গতব্যথঃ | 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যে ম্তভঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যোন হষ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাঞজ্ষতি। 
গুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ বঃ স যে প্রিয় ॥ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ। মানাপমানয়োঃ। 
লীতোম্ঃমৃখছুঃখেয়ু সমঃ সঙ্গবিবর্জিিতঃ ॥ 
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তুল্যনিন্দাস্তরতির্মোনী সম্তুষ্টে। যেন কেনচিৎ | 
অনিক্কেতঃ স্থিরম্মতির্ডক্িমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
যেতু ধর্ম্মাতমিদং যথোক্তং পধুর্পাসতে |... 
শ্রন্ধধান যহপরম! ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 
প্রীনগবদগীত1 | ১২শ অ, ১৩-২০। | 
যে ভক্তিমান্‌ বাক্কি দ্বেষ শৃন্ত, কৃপালু, মমত।বিহীন, নিরহস্কার, সুখ দুঃখ 
সমজ্ঞান, ক্ষমাবান, সতত প্রসর চিত্ত, অপ্রমন্ত, দিতেন্ত্রিয় ও দৃঢ় নিশ্চন়্। 
ধিনি আমাতেই মন ও বৃদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। 
লোক সকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, লোক সকল কর্তৃক ধিনি উদ্ধিগ্ 
হয়েন না, এবং বিনি অনুচিত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্ত ; তিনিই 
আমার প্রিয় ' বিনি নিম্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাত রহিত ও মনঃপীড়! 
শৃপ্ত এবং সর্ব উদ্ভম পরিত্যাগী, ধিনি সকাম কর্ম সকল পরিত্যাগ: 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রির। যিনি শোক, হয, দ্বেষ, আকাঞ্জ। 
ও পাপ-পুণ্য পরিতাগি করিয়া তক্তিমান হন; তিনিই আমার প্রিয়। 
বিলি সর্বব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, গীত 
ও উদ, সুখ ও হুঃখ, নিন্দা ও প্রশংস! তুলারূপ বিবেচনা! করিয়া থাকেন 
ও যিনি মৌনী, যিনি যৎকিঞ্চিংলাভে সন্ধ্ট হন, কোন স্থুলেই প্রতি 
নিয়ত বান করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থির ভক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন; 
তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মংপরায়ণ হইয়! পরম শ্রদ্ধ! সহকারে উক্ত 
প্রকার ধর্ণরনপ অস্ৃত পান করেন; তিনিই আমার অতীব খ্রিঃ 
পাঠক! ভক্ত হইতে হইলে, কিকি গুণ থাকা চাই খুবিযাছ ? 
কেবল চৈতন-চুটকির বাহার, কণঠীবন্ধন বা গোপীমৃত্তিক! লেপন করিলে 
ভক্ত হওয়া যার লা. ভক্কের উপরে! লক্ষণণ্লি থাক! চাই। 
, উদ্্চ্হি 
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আর কেরল চক্ষু মুদিয়া ভেটুৃকি মাছের মত মাঝে মাঝে “ছা” করতঃ 
শগেপীবল্লত” *প্রাণবল্লভ” বৰিয্না রব ছাড়িলেও ভক্কির স!ধন! হয় না 
প্রীমুখে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-_ 


যে তু সর্বাণি কণ্মাণি ময়ি সন্নস্থ মপরাঃ 1 
_ অনন্ধেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যুমংসার-সাগরাৎ । 
ভবামি ন চিরাহ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌ 1. 
| ্‌ শ্রীমন্তাগব্ধগীতা ১২ অঃ ৬,৭ 
বাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ববক মৎপরায়ণ হইয়া অনগ্ত পরা- 
ভক্তি দ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসন! করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে 
অচিরকাল মধোই মরণশীল সংসার সাগর হইতে, উদ্ধার' কারয়া থাকি। 
_,অভএব ভঙজ্তিই ভগবদারাধনার প্রাণ । ভক্তি বিহীন বাক্তির তপ, 
জপ, উপাসন! বন্ধণানারীতে সন্তান উৎপাদনের ঠিষ্টার স্তায় বিফল! 
প্রকৃত সাধফ ভক্তি বাতীতত কোন ভ্রব্ই আকাঙ্ঞ! করেন না। ভক্তিতে 
৷ তক্তের অবস্থা ভাষার ব্যক্ত করিতে যাওয়! বিড়ম্বনা মাত্র। 
ভক্তির সাধনার ক্রমে গ্রেমভক্রির উদয় হয়। তখন ভক্ত শান্ত, 
দ্য, সথা, বাংসল্য ও কাস্তা গুভৃতি প্রেমের উচ্চন্তরের মাধুরীলীলায় 
বিতোর হইয়া বান। সাধক সর্বত্রই ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন কণিয়া 
থাকেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে,__ ূ 


বিস্তারঃ সর্ববভূতশ্য বিষ্গোর্ব্বিখিমিদং জগৎ | 
দ্রেউব্যমাত্মিবং তম্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ | 
রা বিষুপুরাণ ) 
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বিশ্ব, জগৎ, সর্বভূত, বিধুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই অন 
সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। কিন্তু- ভেদজ্ঞাঁন গাঁকিতে 
কখনই তক্তির অধিকারী হইতে পার! ফাঁয় না। পুরাণের হর-গৌরী মুদি 
“জ্ঞান ও ভক্তির, াজ্জল/মান, দৃষ্টান্ত ' মহাদেব জঞাননূর্তি,-কিন্ত গৌরী 
. €প্রমমরী। তাই তাহার তাগের কর্কপতা গৌরী প্রেমের মাধুস্যে উজ্দণ 
করিয়া! রাধিরাছেন। আলোক বদ-ফানুন্‌ ( চিমনি ) দ্বারা আবরিত ন। 
হয়, তকে-কিঞ্িৎ কর্কণ ও.অনুজ্জল বোধ হর়। কিন্ত ফানুস, দিয়া আদ্ছা- 
দিত করিয়। দিলে কেমন শ্বিগ্ধ ও উজ্জ্বল অলোক বাহির হয়। তন্রপ 
জ্ঞান, প্রেমের ফান্গুলে আবরিত হইলে, এ জ্ঞানাপোক. স্নিগ্ধ নান 
দ্গোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সাধরুকে তৃপ্ত করিবে। ্‌ 
ভক্তি যোগ সিদ্ধ হইলে ভক্ত, তখন ভক্তির বলে-_প্লেমের বলে জগ” 
দ্রপী, জগঞ্জাগকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়৷ থাকেন. 


জীবাত্মা- পর্মাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমা। অতএব ভব মাজেই 
ভগবানের আপনার জন, হৃতগ্কাং ভগবস্তুক্তি জীবের শ্বভাব বন্দ । মায়া, 
বরণে আত্মার শ্বরূপ ও তদীর শ্বাভাবিক ধর্ম আবরিত, হওয়ায়, জী 
বিভ্রান্ত হই! ঘুরিয়! বেড়াইতেছে.। কিন্তু দয়ার সাগর. 'ভগরান্‌; বন্ধজীবের 
স্বভাবে এমন. একটা কসভাব,রাখিয। দিয়াছেন, যাহার অন্্রোধে:কালক্রষে 
তাহার শ্বকীয় .বিশ্বৃভ সাশন্কার অনুলন্ধানে গ্াবৃতত হক এরং গস্কন্ত পক্ষে 
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ভগবানের তক্ত হ্ই়। উঠে। ' যাহা হউক বিকৃত বন্ধলীব-সভাবের সেই 
সার্বভৌম অভাধটা কি এতবিষয়ে গ্রনিধান করিলেই, ভগবস্ততির স্বরূপ 
হৃদয়ঙ্গম করিনায় পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হুইবে। 

যদ্ধারা শব্দ, স্পর্ণ।দি বিষয় প্রপঞ্চ অবগত হওযা যার, তাহাই 
ইজি্িয় | এই ইন্দ্রিয় বাহাস্তর ভেদে ছুই প্রকার ; অন্তঃকরণ ও বাহ 
কফরণ। বাহোক্রিয় আবার জ্ঞান ও কণ্দমভেদে ছুই শ্রেঈীতে বিভক্ত, । 
প্রত্যেক ইন্ড্রিয়ের এক এক অধিঠাত্রী দেবত| আছেন, ইহাদিগের প্রসাদে 
ইন্জ্রি়গণ স্যমর্থয লাভ করিয়! স্ব শ্ব বিষয়াভিমুখে কার্য্যার্থ অগ্রসর হইভে 
সমর্থ হয়। "এই সমুদায় ইন্দটরিয় ও তত্তদধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের বিষয়াস্তরে 
মিলিত হইবার জন্ত একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে; ইহার অনুঝোধেই 
তাহার! সংসার দশাতে নিশ্চিন্ত হই! স্ব শ্বরূপে অবস্থিতি করিতে পানে 
ন1। এই পরানুরুক্তি শক্তি কাহারও অর্জিত নহে ? স্থির উপক্রমে বিধাত! 
এই শক্তি প্রদানেই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়াছেন। কেবল ইন্দ্িয়াদির কথ! 
বলি কেন? পরমাণু হুইতে পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত মকলেই উক্ত বৃত্তির 
অনুরোধে অবশ ভাবে অন্ঠের সহিত মিলিত হইবার জন্ত আকাঙক্া 
প্রকাশ করিতেছে? বিরাট পর্বত বায়বীয় অধুসমুদয়ে মিলিত হইবার 
জন্ত রেণু রেণু হইয়| কু সুক্ষ বালুকা কণায় পরিণত হইতেছে; আবার 
বালুকামর সুক্স সুক্স অণুসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়! কালক্রমে পর্বতা- 
কারে পর্ধ্যবদিত হুইতেছে। মৃত্তিকা বৃক্ষ রূপে এবং বৃক্ষ মৃত্তিকায় 
জ্রপান্তরিত হুইগা পরস্পরের লন্মিলনের পরিচয় দিতেছে । চবাচর 
জগতের প্রত্যেক পদ্ধার্থই যে এইরূপে জ্ুপান্তরিত হইয়। পদাথাম্থরে 
পরিণত হইতেছে, উন উক্ত পরাসুতরক্কির কল ব্যতিরেকে 
আর কিছুই নহে। অগভপিতা। জগদীশবর সুটিকালে পদার্থ. সমু 
এষন - ওকটী . সভাব গাশিস্বাছেন মাহা: সার্বতৌধ :. ও 'পাতিশর 
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হুম্প্ট। এই অভাবের পুরগাথ স্থাবর জঙ্গমন্যাবতীর পদার্থ পরস্পরকে 

আলিঙ্গন করিতেছে এবং বখন আলিঙ্গিত পদার্থে আশ! পূর্ণ হইল না স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিতেছে, তখনই আবার তাহা হইতে বিশ হইয়া পড়িয়া অন 
গরদার্থের জন্ত আকাঙ্ছ। প্রকাশ করিতেছে । প্রাকতত সকল বন্তই সেই 

অদ্বিতীয় অভাবের দ্বারা সষ্ট; সুতরাং জগতের অভাবমর কোন পদার্থ 
বারা কাহারও কোন অভাব দুরীভূত হইবার নহে । অস্তের নিকট দ্বীয়, 
অভাব পূরণাথথ গমন করিলে যে পরিমাণে অভাবের পুরণ ঘর্টে, তদগেক্ষা, 
অধিক পরিমাথে অপরের অভাব পুরণ করতঃ "আপনাকে অন্তঃসার শপ্ত, 
হুইতে হয়। প্রেম বাশ্নেহজনিত ভুখের পুরণাধধ পত্বী ব! পুতে সঙ্গত 
হইলে যে পরিমাণে আনন্দ নিজের সংগৃহীত হয় তদপেক্ষা সহম্রগুণ 
ত্রস্বারা পুভ্তকলআদির ভরণপোষণে আপনাকে অসার, ও ভগ্লো্তম ছইতে, 
হর়। অতএব ভাবময় গ্রাক্কত পদা্থদবার! কাহারও স্বাভাবিক অভাব 
'দুর হইবার নূহ । তবে, যিনি অভাবনিয়! জগৎ স্যার করির়াছেন, তাহার: 
নিকটেই ইছার গ্রতিকারের ওধধ আছে। অভাব পুরণার্থ ইন্দ্রিয় বর্গের! 
এই স্থাভাবিকী; বুত্তিই আসক্রি ঝা ভক্তিন্ামে অভিহিত হইয়া থাকে?, 
অভাব বিশিষ্ট আাকত পদাথের এতি ইন্রিয়াদির গতিহইলে তাহাকে, 
আসক্তি এবং সর্বাভাৰ বজ্িত, অথগাননগ্থরপ ভগবানের প্রতি 
উহাদিগের গতি হইলে তাহাকে ভ্‌ক্তি বছ। বায়। | 
ভীবের ইন্দরিয়ধর্ম মায়াময় নশ্বর অগতে ধাবিত হইয়া কুজাপি চিরস্থারী। 

তৃপ্তি লাভ করিতে গারেন17 উহ্থার| সম্তোধ লাভের জন্ক . আপাত-মুখকয। . 
কোন পদে আহক হয় বটে, কিন্তু ধখনই ভাহাতে স্বরকীর সপ্তি-লাততর 
অভাব অহৃভূত হয়, অঁমনিওতাহা হইসে বির হট কত, পদার্থের মিলন; 
আকাজ্ক। করে জীব পুর্ণ সুখের কাঙাল, সে লুখ য়ে ভোগ.করিয়াছে,) 
পূর্ণানধময়ের বাংশিক জগতে সে.কোন পরাথেই সে সুখ পানা, ভাই. 
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_ অপরিতৃপ্তধদয়ে সুখের জর তৃষ্টার্তমৃগের মরীচিক! দর্শনের 'স্ঠায় সংার 
মরুতৃমিতে ছুটিয়া বেড়ায় । পরিবর্তনশীল জগতে এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ' 
করিতে করিতে 'যখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রাদির কপার বুঝিতে পারে বে; 
অভাববিশিষ্ট মায়াময় জগৎ গ্রাপঞ্চ হইতে ইন্ত্রিয বর্গের ক্ষুধ! নিবৃত্ত ' 
' হইবার উপায় নাই, তখন তদ্িষয় হইতে প্রতি নিবৃত্ত হুইয়! অনন্ত- 
. ঝাধুর্যোর উৎস ম্বরূপ পরম পুরুষ ভগবানে অনুরক্ত হইয়! স্থিরত1 লা 
| করে । সচ্চিদাণনবিগ্রহ ভগবানে, ইন্দ্রিয় বর্গের লোভনীয়.কোন বিষয়েরই 
অভাব নাই। জগতের যেখানে যে কোন চিত্তাকর্ষক ভাব বিদ্তমান আছে, 
তৎসমুদারই সেই সর্ব-কারণ-কারণ ভগবানের অনন্ত রূপরসাদদির আভাম, 
ম্লাত্র। - তাই দৈব বশতঃ ইন্দ্রিয় বর্গের ততপ্রতি, একবার গাত ₹ইলে, 
সেই অনন্ত সুখের একবার আশ্বাদ করিতে সমর্থ হইলে, আর গ্রত্যাবৃত্ত 
হইবার সম্ভাবনা থাকেনা । তখন পণিতপাবনী ভাগীরথীর জলগ্রবাহের 
চান যাবতীদ্স বাধাবিদ্ অতিক্রম করিয়া ইচ্ছি়বর্গ শতমুখে ভগবানের, 
মাধুর্যসাগরে লীন হুয়.। সচ্চিদানন্দ রসময় ভগবানে ইন্দ্রিয় বর্গের এইরূপ: 
স্কান্তিক প্রবগতাকেই ভক্তি বলা. যাক । 
প্রত্যেক জীবের জীবনল্রোত প্রতিনিয়ত অনন্ত সচ্চিদানন্দসাগরে 
. গুবাতিত হইতেছে !' কেহ এক দণ্ডের তরে আপনাকে পরিতুপ্ত মন্ছে' 
করিষ! স্থির হইতে পারিতেছেনা। জীবন প্রবাহ -সেই খ্রেম সাগরে . 
মিলিত ন! হওয়া! পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন! | তবে কেহ 
এফুহ খনৈশ্বর্ষের অহঙ্কারে অথব| ছুই একট! বাহিক জিয়ার অনুষ্ঠননে ' 
র্শের অহঙ্কারে শ্রোতারর্তে পতিত হুইয়! ছই চারদিন. আপনাকে ছৃধ 
“মদে করিস! অভিমান: করে। কিন্তু কয়দিন যেভাবে কাটাইবে, চিরে 
[আপন ভ্তরয় বুৰিতে পারে; স্বভাবই তাহার অন্ভার জাসাইয়া! দানবের সা 
ডওব- নৃত্য করিতে থাফে। . য়ে আবার, ছুটিতে লাতস্ত করে। আর 


ঘুএনে ॥ 
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করদিন পাপ করিয়া, কাটাইবে2 অতৃপ্তি ভাংাকে দ্রেষপঃ তীযগতর 
পাগে নিপ্ত-করাইবে; নতুবা স্বভাব তাহার ভ্রম বুঝাই! অস্ুতাপের বর 
কাগিতে নিক্ষেপ করিবে ৷ সে দাবদগ্ধ হরিণের ভায় পুর্ণামন্দসাগরে 
, ছুটবে । ধনী লশ্প্রদায়ের বাহিক অভাব অঞ্ল) তাই তাহার! উচ্চ জীব 
হইয়াও পশুর স্তার অন্ধ । তাই মলমুত্র-ছাড়মাসের-থাচায়নৃতাগীতে কিছু 
বেনীদিন ভুলির়। থাকে,--জীবনস্রোত আবর্ত অতিক্কম করিয়া অগ্রসর 
হইতে পারেনা । কিপ্ত রোগে শোকে বা অন্তকারণে একবার মোহের 
চদম! খুলিলেই, সব ছাড়িয়া! অধিকতর বেগে সেই নিত্যানন সাগরে 
ধাবিত হয়। আহা, প্রেমময় ভগবানের কি কারুণিক ব্যবস্থা 1! . সন্তান. 
গ্েহময়ী মাতার উপর শত অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলেও, মাত যেমন: 
সন্তানকে সর্বর্দ! মঙ্গ ল-পথে চলিরার অন্ত আনীর্বাদ করেল, তদ্রগ মঙ্গল 
ভগবান্‌ মোহমুগ্ধ জীবকে--তাহ।র1 তীহার অহেতুক প্রেম ভূলিয়া অসার 
বস্ধতে মন্ত হইয়া গাকিলে ও-_সর্ধদ। মঙ্গলের পথে টানিয়া! লইতেছেন £ 
অনেক সময় বন্ধজীব তাহার এই মঙ্কলময়ী ব্যবস্থার রহন্ত উদঘাটন করিতে 
ন| পারিয়! তাহাকে নি গ্রভৃতি শবে ধিশেধিত করে। তগবানের ষে. 
শক্তি জীবকে সর্বদা অনন্ত উন্নতির পথে পুর্ণমঞ্্ল ও আনন্দের পথে . 
আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ | আর যদদীরা আমর] তাহার দিকে আক 
হই, তাহাই ভক্তি | 
২ ব্যবহারিক জীবের পুজা দিতে যেমল আপনা হইতেই শ্ীতিজক্ে 
' ভন্তপ জন্মাস্তরীণ সংস্কারবশে সাধুসঙ্গ সংঘটন মাত্রেই ফোন কোন ভাগা- 
বান্‌ জনের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভক্কির লঙ্াার হইয়। থাকে? উন. 
দরিদ্রজনের অপহৃত-মহাঘশি-চিত্তনের স্যার কেবল ভগবানের পরিচিত্তনেই ৬ 
নিপ্নত কা্ান্ডিপাত করেন? 'সর্কাগণ সম্পন্ন উপযুক্ক একমাঅ পুত্রের 

মহা. অনা 'ৃদধাজননীয় বৈনন, নিদাকষণ সঙ্থাপ উপানিভ ই, উক্জি- 
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উদ্বেক মান্্রেইে ভগবস্তুক্কেব ও ঠিক তন্জপ হুর্ব্বিপহ বিরহবাথ। উপস্থিত 
হইয়। থাকে । “সোজাকণায় শ্নেহমরী মাতা পুত্র চিন্তার, পতিব্রতা সতী 
পতি চিন্তায় ও কৃপণ ধন চিস্তাপ্প যেমন সর্দ। বাকুল থাকে, সর্ধচিস্তা 
পবিত্যাগ করিয়। তদ্রুপ একমান্তর ভগবচ্চিগ্তার ব্যাকুল হওয়ার নাম তক্তি। 
সখা ঃ 

ভক্তিরশ্য ভজন* তদিহাযুত্রোপাধিনৈরান্েনামুস্মিম্মনঃ- 
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গোপাল তাপনী । 

প্রহিক ও আমুগ্রিক্চ ( পারলৌফিক ) ভোগের লালন পরিহার পূর্ব্বক 
শ বানে চিত্ত সমর্পন করিয। নিরন্তর তত্াবে ভাবাক্রান্ত থাকাই ভক্তি । 
এট ভক্তি ক্রিরাই নৈষ্কামাভান বলিক্বা অভিহিত হয? ন্ুতরাং ভক্তি 
খবণভঃ নিগণ!। কিন্ত যখন প্রকৃতির গুণত্রয়কে অবলম্বন করির়। 
প্রকাশিত হর, ভখন সগুণ! বপির। অশুহিত। হইয়া থাকে । থা $-- 


ভক্তিযোগে। বন্ুবিধৈঃ মা্গৈর্াবিনি ভাব্যতে । 
স্বভাবগুণমার্গেথ পুংসাং ভাবে বিভিদ্তে ॥ 
শ্রীমদ্কাগবত, ৩য় স্বঃ ১৯ অঃ। 


| পুরুষের গুণময় স্বভাথ ভেঙ্গে তমিষ্ঠ ভক্কির ও ভেদ হক্। অর্থাৎ 
লদ্বাদি গুধের ভারতম্যে যাহার যেশন স্বভাব, তাহার ভক্কিও তদনুরূপ 
হয়। এই গুণ্মমী ভকি প্রধানতঃ তিল শ্রেণীতে বিতক্ক $ ডামলী, 
আজসী ও সান্বিকী। এই ভ্রিবিধ গুণময়ী ভক্কিক গ্রিত্যেক টাও দ্জাবার 
তিনি কিন অশে বিভক হইয়া শা দরবিপজতি' বলির! উদ্লিখিজ 
ছইরাছে 1. 


প্রেম-ভক্তি। $৭ 


অভিনন্ধায় যে! হিংসাং দণ্তং মাৎসর্ধ্যসেব বা। 
'রস্তী ভিননদৃগ ভাবং ময়ি কুর্ধযাৎ স তামসঃ ॥ 
শ্ীমভাগবত, ৩ স্বঃ ১৯ অঃ। 
তামস স্বভাব বাক্তিগণ হিংসা, দস্ত অথবা মাৎসর্ধ্যের বশীভূত হইর়। 


অগ্ঠের অহিত সাধনার্থ ভগবানের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে। এই লধুদায় 
ভিন্নদর্শা ব্যক্তিদিগের ভক্তিই তামসী বলি! অভিহিত! হয়। 


বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এশ্র্ধযমেব বা। 
অর্চদাবর্চয়েদ্‌ যে মাং পৃথগৃভাবঃ সঃ রাজসঃ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত, ৩স্ক: ১৯ অঃ। 
রঙঞোগুণ প্রধান-স্বভাব বাক্িগণ যশ: অখবা প্রশ্ব্ধ্য লাভের অতিগ্রায়ে 
গ্রতিমাদিতে ভগবানের অর্চনা করে। ইহারাও ভক্তি ব্যতিরেকে অন্ত 
বিষয়ের আকাজ্ষা! করে। ইহাদের ভক্তিই রাজসী ৰলিয়। অভিহিতা হয় । 
কন্মনিহারমুদ্দিশ্য পরম্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌ ।, 
যজেদ্‌ যষ্টব্যমিতি বাঁ পৃথগ ভাবঃ সঃ সাত্তবিকঃ ॥ 
শ্রীমঘাগবত, ও্ক*, ১৯ অঃ। 
সত্বগুণ প্রধান-ম্বভাব ব্যকজিগণ স্বীয় কর্মক্ষয় মানসে, ভগবানে কর্ণ 
নমর্পণ করিয়া! অথবা স্বাশ্রম ধর্মবৎ ভগবদ্টনাও কর্তৃবা, এইরূপ মনে 
করিয়া শ্ব শব বর্ণাশ্রম ধর্মামুষ্ঠানের সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভর” অনুষ্ঠান 
করেন। ই্থারাও ভি বাতিরিক্ত মোক্ষ কামনা করিয়া থাক্েন। এই 
সমুদায় ভক্তের কর্মাদিমিশ্রাভক্তিই সাত্বিকী নামে অভিহিত হয়। আপন 


'াপন উদদেপ্ত পুরগার্থ যে সকাম! ভক্তি, তাহাই সগ্ডণা। আর অরবিস্ভা- 
জট সপ 
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বৃত্বিশুক্ভ(চত্তে অপহৃত মহামণির পুনঃ প্রাপ্তির আকাঙ্ষার ভ্কায় পরমায্ম- 
সমাগমের যে ত্ীকান্তিক কামনা, তাহাই নিগুণণ। ভক্তি | 


মদ্‌গুণ্‌ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ববগুহীশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন। বথ! গঙ্গান্তসো হন্তুধৌ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ নিগুণস্ত হ্যদাহুতম্‌। 
অহৈতুক্য ব্যবছিতা ঘ৷ ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
সালোক্য-সান্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপুযুত । 
দীয়মানং ন গৃহ্ত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 

দ এব ভক্তি যোপাখ্য আত্যস্তিক উদ্দাহৃতঃ। 


ষেনাতিব্রজ্য ব্রিগুণং মন্ভাবায়োপপগ্ভতে ॥ 
শ্ীমস্তাগবত, ৩য় স্কঃ ১৯ অঃ। 


যেবপ পভিতপাবনী গঙ্গার জল-প্রবাহ সমুদয় বাধাবিষ্ব অতিক্রষ 
পূর্বক নিরন্তর শতমুখে ধাবিত হইয়া! মহাসমুত্রের লছিত সন্গিলিত 
হষ্টতৈছে, তদ্রপ যে চিত্তবুক্তি জ্ঞানকর্্মাদি ব্যবপানে সমুদায়ের অতিষ্কম 
ও বাবতীর ফলাতিসন্ধির বিপর্জন করিয়া স্বতঃই সর্বভূতান্তর্ধ্যামী ভগবানে 
সর্বদ! সঙ্গত হইতেছে, তাহাকেই নিগুণা ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে 
কোন প্রকার কৈতব বাগ! নাই, ইছ! সাতিশয় নির্শল এবং যাবতীয় 
ভক্তির শ্রেষ্ঠ । জন্ান্তরীণ ভক্তি সংস্কার বিশিষ্ট কোন ফোন ভাগ্যবান 
ব্যক্তির হৃদয়ে ভগব্দগুপ শ্রবণ মাত্র আপন! হইতেই এই ভাবের উদয় 
হইস্াা থাকে | এইরূপ শুদ্ধ ভক্তের কোনই কামন! থাকে না, অধিক 
কি তাহাদিগকে সালোক্য , সা্ি। সামীপা, লারপ্য এবং একস ( সাধুজ]) 
এই কল মুক্ি দিতে চাহিলেও তীছারা ভগবানের সেবা ব্যভীত [ছুই 


চা ্ 
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চাঁহেন ন। এই গ্রকার ভক্তিকেই আত্যন্তিক বল! যায়, উহা হই 
পরম পুরুযার্থ আর নাই। ব্রেগুণ্য পরিভ্যাগ করিয়। ব্রন্ধ প্রার্চি পরম, 
ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সতা; কিন্তু.ভাঁহ! এ তগবপ্তক্তির আনুসঙ্গিক 
, ফল, ভর্তিযোগেই ত্রিগুগ অতিক্রম করিয়! রন্বত্ব গ্রাপ্ডতি হইয়া থাকে । 

মনই বাহোক্জ্রির সমুদগের অধিপতি ; মন যখন যেদিকে ধাবিত হয়, 
তদ্গত ইন্দ্রিয়বর্গ ও তখন স্থ শ্ব বিষ গ্রহণের নিমিত্ত সেইদিকে অগ্রসন্ব 
হইয়া থাকে । সুতরাং অস্তঃক রণ সর্ব্বোপাধি পরিহার পূর্বক ভগবানের 
দিকে ধাবিত হুইলে, অপরাপর ইন্দ্রিক়বর্গও যে নিশ্রিযন ভাব অবলম্বন. 
করিবে, এন্ধপ নহে । উহ্বাবাও মনের অধীনতায় ভগ্নবানের অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব ভাবোপযে!গী সেবা গ্রহখ করে। বঅতএব সর্বপ্রকার 
উপাধি বিসজ্জন করি! যাবতীয় ইন্জরিয় বাপার দ্বারা নিৰস্কব ভগবানের 
সেব! করিলেই তাহ! নিগুণ! ভক্তি বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে। 

এ যাবৎ তক্তির যে সমুদান্থ ভারতম্য বধিত হইয়াছে, তৎ সমুদাক্কে 
প্রধানত; ছুই শ্রেণীতে বিভক্ক কর! যাইতে পারে; এক-_গুণমন্ী বা 
গৌণ! অথবা অপরা, অপর--নিগুণ! বা মুখ্য অথবা পরা। প্রথম 
গুণময়ী সাত্বিকী তক্তি সব্বগুণ হইতে বিচাত হইয়া তক্তকে নির্বিশেষ 
ব্র্মন্থখ অস্ভুতব করায় এবং দ্বিতীয় নিগুণা ভক্তি পরিপাক দশায় প্রেম- 
ভক্কি, নামে অভিহিত হইয়া ভক্তকে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ গুণলীলা. 
মাধুর্য্যরল আসম্বাদ করাইয়া! চরিতার্থ করে। অতএব ন্বীকা্ধ্য যে, 
বদ নুখানুভব দশার পূর্ববর্তী যাবতীয় দায় ভক্তে, মায়ার অধিকার থাকে । 

গুগমমী ভক্তি লমুদায়ের মধ্যে পুর্ন্ব পূর্বটী অপেক্ষা, ক্রমশঃ উত্তর 
উত্তরটা শ্রেষ্ঠ । ইহাদের মধ্যে সাত্বিকীভক্তি শ্রেঠ হইলেও শুদ্ধতস্তুগণ 
ইহার প্রতি আদর প্রকাশ কেননা । কেননা ইহাতে ভগবা। ও 
ভগবস্তক্তি ধাতীত অন্ত ফলের আকাজ্। আছে। সাহিকীতদ্কি কো 
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কোঁন সাধকের ভ্ঞানোৎপাদন করিয়। থাকে । প্পত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম” 
অর্থাৎ সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, সুতরাং এই ভগবদ্ধাকা দ্বার। প্রমাণিত হয়, 
সান্বিকী ভক্তির জ্ঞানোৎপাদন অসম্ভব নহে। জ্ঞান জন্মিলে সতঃই 
কর্ম টিববাগোর উদয় হয় , সুতবাং তদবস্থায় ভক্ত কর্ম পরিতাগ করিয়। 
জ্ঞান মিশ্াভক্তি লাভ করেন। অনন্তর ভক্তির পরিপাক দশায় 
জ্ঞান বিষয়ে অনাদর হইলে, উহা আপন! হইতেই অস্তহিত হয়। তখন 
ভক্ত নিগুণ শান্তরত্তি লাভ করিয়া শুদ্ধ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। 
জ(ন-প্রাধান্ত বশতঃ এতাদৃশ ভক্ত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। সান্বিকী 
ভক্তির অধিকারী যে সকল ভক্ত অশ্বমেধাধি কর্ম সমুহ ফলের সহিত 
তগবানে সমর্পণ করিয়া ভক্তি গ্রকাঁশ করেন, তাহার! সুখৈষ্বধ্যময় 
সালোক্য যুক্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু যাহার কর্ম ফল অর্পণ ন! করিয়া 
কেবল অনুষ্ঠিত কন্ধ সমুদাঁয় সমর্পণ পুর্বক ভগবানে ভক্তি গ্রকাশ 
করেন, তাহার। পরিণামে শান্তিরতি লা করিয়া থাকেন। রাঁজসী ও 
তামসী ভক্তিতে কাম্য ফল গ্রাপ্ত হইলে আর ভক্তি বিদ্তনান থাকে না, 
স্রতরাৎ অভিলধিত ফলই উহার চরম ফল। কদাচিৎ ৫কোন কোন 
ভক্তের কাঁম্যফল লাভ হইলেও ভক্তি বিদ্কমান থাকে, তাঙ্কার! ভগগবৎ 
কপায় পরিণামে নিগুণ শাঞ্তিরতি লাভ করেন। 

নিগু পা ভঞ্তি৪ গ্রধানতঃ ই অংশে বিভক্ত , এক-_ প্রধানীভূতা 
বা পরশ্বধ্য জানমিশ্রা, অপর,--কেবলা বাঁ রাগাত্মিকা। কর্মাদি মিশ্র! 
সা্বিকী ভক্তিই পরিপাক দশায় সব্বগুণ পরিহাব করিয়। প্রধাণীভূতাথা 
নিগু'ণা ভক্কিতে পর্ধাৰসিচ হয়। ন্ুতরাঁং ইকার অপক্ষদশা শুণময়ী 
এবং পরিপাক দশা নিগুপণা। কিন্তু কেবলা ভক্তি একপনছে, 
ইচা প্রথম হইতেই নিগুণা, ইহার অআপকদশা রাগালগগা এবং 
পরিপাঁকদশ! রাগামিক!। শান্ত দান্াদি রসতেদে গ্রধাণী ভূতা 
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ভক্তি গাঁচ শ্রেদীতে এবং কেবল! ভক্তি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । 
মহিম জ্ঞানে গ্রীতি সন্কুচিতা হয় বলিয়! গ্রাথমা ভক্তি অপেক্ষ। দ্বিতীর! 
ভক্তি শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর বিশ্তুদ্ধ। প্রেম সেবার পূর্ণ তম আনন্দাস্বাদ- 
হেতু দ্বিতীয়া দান্তাদি চতুর্বিধ! ভক্তিব মধ্যে আবার শৃঙ্গার রসাত্মক ভক্ষি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।*” ইহু। ব্র্গবাসী শ্রীরাধিকাদিগোপিগণে নিত্য বিরাজমান 
রহিয়াছে। 

সর্বপ্রকার তক্কির পুষ্ট যোগ্যতা একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পুষ্টত। লাভ করে ; ভক্তির গুরুত্ব ও লঘৃত্ব অনুসরে 
উহার পুষ্টুতারও তারতম্য হুইয়] থাকে । তবে সমুদয় নিগুণ। ভূক্তিরই 
পরিপুষ্টি হইয়া! রতি ও প্রেষ স্বরূপে পর্যবসিভ হইবার যোগ্যতা আছে। 
সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হইলেই ভক্তি রতি লক্ষণ! হয়, পবে সেই 
রতি পক্কাবস্থায় প্রেমর্ূপে আত্ম প্রকাশ করিলেই উহা প্রেম-লক্ষণা 
হইয়! থাকে । এই প্রেম-লক্ষণা ভঞ্তিকেই প্রেষভক্তি কহে। 

অতএব গুধময়ী ভক্তি হইতে নিগুগা ভক্তির পরিপকদশ। পর্যন্ত অধষ, 
মধ্যম ও উত্তম ভেদে ভক্তিকে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও 
প্রেমভঞ্তি এই তিন শ্রেনীতে বিভক্ত কর। হুইয়াছে। 
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সাধন ভক্তি" য় রি 
শাহী ৯৬ 2 


আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম । 
'সবরিক॥ মামাশন্তি কর্তৃক বের পিচ্চ্য শুদ্ধ আমন্বরপ ৪ ভপীয় 


২২ গ্রেমষিক-গুরু | 


বিশুদ্ধ ধর্ম আবৃত্ত হওয়ায় জীব ভূতগ্রস্ত মানবের গ্ভার বিভ্রান্ত হইয়াছে 
সাধু-শান্ত্র কপায় বিস্বৃত নিত্য সম্পদ্দের উদ্দেশ হইলে সে ভগবানাভিমুখ, 
হুইয়। ইন্দ্রিয-প্রেরণায় স্বকীক্ন হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রকটিত করিতে চেষ্টা: 
করে। ইহাকেই সাধন ভক্তি ৰলে। যথা £-_ 


কৃতি-সাধ্য! ভবে সাধ্যভাবা সা সাধমাভিধা 
নিত্যসিদ্বস্থা, ভাবস্ প্রাকটঃং হৃদি সাধ্যত! ॥ 
ভক্তি রসামৃত সিল্কুঃ। 
ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ভন.ও দর্শনাদি ঘবার! লাধনীয়া- 
সামান্ত ভক্তিকেই সাধন ভক্তি বলে। এতদ্বারা ভাব ও গ্রেমসাধ্য হই- 
পাছে। ণভাবও €প্রম সাধ্য* এই কথা বলাতে কেহ যেন ইছাদিগকে 
কুত্রিম মলে করিয়! ভ্রমে পতিত ন! হ৪। বাস্তবিক ভাব ও প্রেম নিত, 
পিদ্ধ বস্তু; ইহার কোন সাধন নাই, সুতরাং জীবের হদয়স্থ গ্রেমুজির. 
উদ্দীপন করণকেই সাধন নানে অভিহিত কর! হুইয়াছে। 
বৈধীও. রাগানগুগা৷ ভেদে সাধনভক্তি ছই প্রকার । যথা £-.. 
যন্ত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃতিরূপজায়তে। 
শাসদেনুৰ শান্তুস্য সা রৈধী তক্তিরুচ্যতে ॥ 


ভক্তি রসামৃত সিন্ধু 


রাগের অপ্রার হেতু. অর্থাৎ অনুগ্নাগ উৎপল হয় নাই, কেবল শাসন 
কের প্রবৃত্তি জন্মিযা থাকে, তাহাকেই বৈধী,ভক্তি বলে। * 


% প্লাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজার 
খৈধী-দ্ধি-বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥। চৈতঙ্থ চগ্গিতামৃত | 


প্রম-ভক্তি। ২৩ 


ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত রাগহীন ব্যক্তির উগ্রলালল! নাই, কেবল নরক 
ভয়েই ভগবদারাধন! করিয়। থাকে । সুতরাং আরস্ত দশায় সে কদপি, 
বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না । স্বাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের স্তায় ভগবন্ত- 
জনও কর্তবা, ন! করিলে শাস্্রবিধি উল্লজ্যন বশতঃ গ্রত্যবায় ঘটিবে, এই 
মনে করিয়! বিধি-তক্ত শ্বাশ্রম ধর্ত্বের সহিত শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিয়া খাকে। অতএব বৈধীভক্তি সাত্বিকী-ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। 
এই ভক্তিতে ভগবানে খ্র্থর্য্যজ্ঞান বিদ্ধমান খাকে । নু'ভরাং বিধিমার্গেনর 
ভক্ত ভগবানের সহিত কখনও ব্রজবাসী ভক্কের স্তায় বিশুদ্ধ প্রেমাচরণ 
ফরিতে পারেন ন।। 

বৈধী ভক্তি অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত। বর্ণাশ্রম ধর্ম পর়ায়ণ ভাগাবান্‌ 
বাক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধাধুক্ত চিত্তে দীক্ষাগ্ুরুর নিকট 'নাম-মস্ত্রাদি গ্রহণ 
করেন। এই লময়ে তিনি কর্মমিশ্রা ভক্তি সাধনে উপদিষ্ট হন। এই 
সাত্বিকী তক্তির অনুষ্ঠানে তাহার শ্রদ্ধা! উত্তরোত্তর বর্ধিত হুইয়। নিষ্ঠা, রুচি 
গ্রভৃতিতে পর্যবদিত হইতে থাকে । নিষ্ধাম কর ষোগের সহিত শ্রবণ 
কীর্তনা্দি তক্তির অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্ত অবশ্যই জ্ঞানের 
অধিকারী হুইয় নির্বিকার চিন্তা লাভ করেন। জ্ঞামি সাত্বিকী ভক্তিয়ই 
ফল। জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম আপন! হইতেই অস্তহিত হয়। সুতরাং 
তদবস্থায় ভক্ত ভ্ঞানমিশ্রা! ভক্তির অধিকারী হইয়। ব্রন্ষতৃত ও প্রসনাত্মা 
হন। সিদ্ধি দশায় এই বিধি-মার্গের ভক্ত নিগুণ শাস্ত রতি লাভ করিয়! 
শান্ত ও শাত্মারাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। এই শান্ত আত্মার 
ভক্তের নিগুণ ভক্তি প্রধানীতৃত৷ বলিয়া বিখ্যাত। ইস্টার নির্বাঁণ- 
বাঞাশৃন্ঠ ॥ সৃতরাং চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুষ্ ০৮ 
ভগবল্লোকে গমন করেন। | 

এই শান্ত আত্মারাম ভক্তের কর্দখ জানাদি শূন্ত! তকি-শ্রধাও নিশুধ 


২ প্রেমিক-গুরু ৷ 


বটে, কিন্তু কেবল! নহে । সাধকাবস্ায় এই ভূর তক্িতে মহিম জ্ঞান 
গ্রবূল থাকায়, সিদ্ধি দশাতেও তাহা! অপগত হয় নাঃ 'ম্ুতরাং তাহার 
এই ভক্তিকে কেবল! বল! যায় না। এক্ষণে রাগাছুগ! ভক্তি কিরূপ 
দেখা যাষ্টক। 


ইঞ্টে শ্বারসিকী রাগঃ পরযাবিষ্টতা ভবেছ। 
তদ্ময়ী যা ভবেং ভক্ভিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদ্িতা ॥ 
ভক্তি রলামূত সিন্ধু । 


অভিলধিত বস্ততে যে স্বাভাবিকী পরম. আবিষ্টত। অর্থাৎ প্রেমময় 
ভঙ্। তাহার নাম রাগ । দেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাম্সিক। 
ভন্তি বলে। এই প্লাগাস্মিকা ভক্তির অস্ুগতা যে ভন্রি, তাহার নাম 
রুগামুগ! ভন্ষি। যথা £-- 


রলাগাত্মিকামমুস্থত! য! স| রাগনুগোচ্যতে | 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু 


বাঞ্ত প্রিরজনের প্রতি চিত্তের সে প্রেমময় ভূষণ, তাহাই!£য়াগের 
স্বরূপ লক্ষণ, আর রাগান্ুরোধে সেই অভীষ্ট প্রিয়জনের নিয়ত অন্ধু- 
ধ্াান্ই উহার তটন্থ লক্ষণ । রাগন্বরূপ। ভক্িকেই রাগাত্মিকা বলে। 
রাগাত্সিক? ভক্তি ব্রঙ্গবাণী ভক্তগণে পরিস্ফুট ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। 
ভাহাদিগের সেই ভক্তির অন্ুমরণ করলেই তাহা রাগান্ছগা বলিয়া 
আঘথাত হন। অতএব ব্র্বাদী ভক্ত্দিগের প্রেমাচরণের অনুকরণে 
ভগবানের আরাধনাকেই রাগানুগ! তক্তি কে। 

রাগান্ুগ। রাগাত্মিক। ভক্তিরই অন্থকরণ মাত্র) এক সাধন, অপর 
সাধ্য । রাগানুগ। ভঞ্চিই পৰ্গিপাক দশান্ধ রাগান্সিক! ভক্তি বলিকা 


প্রেম-ভক্তি 1 ২৫ 


আভিহিত' হইয়া! থাকে । নুতরাং রাগান্ুগ! তক্কতিকে রাগান্সিক1-ক লললতি- 
কার প্রথমোস্ভিন্ন স্ছকোমল স্কন্ধ স্থানীয় বল! যাইতে পারে। গ্রথম! 
ভক্তির বিষয় ত্রজবাসী ভক্তত্বরূপ গুরু এবং আশ তদনুগত শিষা, আর 
দ্বিতীগা৷ ভক্তির বিষয় ত্রক্গবিহারী শ্রীকষ্চ এবং আশ্রয় ব্রজবাসীতক্ত । 
প্রথমা! তক্তির বিষগ্নাশ্রয় গ্রপঞ্চ জগতের অন্তর্মত, প্রাকৃত দেছধ।রী 
হইয়াও অগ্রাক্কত ভাবে অন্তর্দেহে ভূষিত; আর দ্বিতীক্া। ভক্তির বিষয়া- 
শ্রম প্রপঞ্চ জগতের অভীভ, আনন্দ চিন্সয় প্রেমরসে অধিষ্ঠিত। যখন 
রাগানুগ! ভক্তি পরিপুষ্ট হইর়। রাগাত্বিকা ভক্ষিতে পর্যবসিত হয়, তথন 
রাগানুগ। ভক্তি বিষয়াশ্রয ও সিদ্ধি লাভ করিয়! রাগাক্মিকা ভক্তির বিষয়া- 
শরশ্বরূপে আত্ম গ্রকাশ করেন। 

রাগানুগ! ভক্তি প্রধানতঃ ছুই অংশে বিভক্ত; এক সন্বন্ধাচগ!, অপর 
কামানুগ!। বাহার! শ্রীনন্দ যশোদাদি গুরু বর্গ অথব! শ্রীদাম সুবলাদি 
বয়ন্ত বর্থের স্তায় শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যলীল রস স্ুম্বদের অভিলাধী, তাহা- 
দগের সেই স্বস্ব সম্বন্ধানুরূপ ভক্তিকে সঘন্ধান্থগা কছে। অপর ধাহারা 
গোপী বা মহিষীদিগের ন্তায শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গার রসান্থাদের অভিপ্রায়ে 
তদনুরূপ ভাবের অনুকরণ করেন, উহাদিগের সেই কামাত্বক ভক্তিকেই 
কাসানুগা কছে। পুনরায় কামানুগ! ভক্তি ছুই অংশে বিভক্ত) এক 
স্তোগেচ্ছাময়ী, অপর-তণ্তাবেচ্ছানযী । যাহার! মহিষীদিগের ভাবান্থগত 
ঠাহাদ্দিগের ভক্তিকে সপ্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিষী- 
দগের“ভ্ভায় কিরৎ পরিম(ণে স্বগ্গখবাঞ্।, মহিম জ্ঞান এবং লোক ধর্ম্া- 
পেক্ষ! প্রভৃতি ভক্তি-রোধক ভাব বিস্তমান আছে। অপর, ধাহারা লোক- 
'বদাদি যাবতীয় ধশ্ব পরিত্যাগ করিয়! এ্হিক-পারত্িক সকপ দুখ সাধনে 
হল[প্রলি দিয়] গোগীদিগের নিষ্কাম ভাব ও পরম প্রেমময় স্বভাবের অনু- 
দরণ করেন, তাহাদিগের সেই ভক্তিকেই তভাবেচ্ছামনী কছে। 

২স্ক 


২৬ প্রেমিক-গুরু। ' 


বৈধীভন্তির ন্যায় রাগানুগাতক্তিই অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত । সাধু-শান্ত্- 
মুখে ভগবানের সৌন্দর্ঘা-মাধুর্্য এবং ভগবন্তক্তের অরে ভাবাদি-মাধুর্খয 
শ্রবণ করিয়! কোন কোন লৌভাগ্যশাণী ব্যক্তির অন্তঃকরণে তাহা 
পাইবার জন্য লোত সঞ্চ'র হয়। তখন তার বুদ্ধি আর শান্ত্যুক্তির 
অপেক্ষা করে না; লোভনীয় ব্রঙ্গভাবেরই অভিলাষ করে । রাগাত্মিকেক- 
নিষ্ঠ ব্রদ্বাসী ভক্তদদিগের ভ।ব প্রাপ্তির জন্ত লেভ জন্মিলেই মানব 
রাগানুগা ভক্তি সাধনের অধিকারী হন। এই রূপ ব্রজভাব-লুব্ধ-ভক্ত 
স্বকীর় অভীষ্ট সিক্ধির নিমিত্ত ষপাযোগা উপায়ের অস্বেষণ করেন-__সাধু- 
'স্ত্রসমীপে তত্ব প্রিজ্ঞাসা করেন। তিনিশান্ের কৃপায় অচিরে জানিতে 
পায়েন যে, দীক্ষাগুরূপদিষ্ট গুণময়ী তক্তিত্বার! ব্রজভাব প্রাঞ্তির উপায় নাই, 
ব্রজবানী ভক্ত অনুগ্রহ করিলে, শুদ্ধ প্রণয় রজ্জবুতে তদীর হৃদয় আকর্ষণ 
করিলে, ব্র্গভাব ও ব্রঙ্দের ঈশ্বর স্থলভ হন। ্লুতরাং ভক্ত তদবস্থায় 
কেবল লোভপরতন্ত্র হইয়া ব্রজবাপী ভক্তের কপার প্রতি চাহিয়া থাকেন। 
তখন ভু বিছিতাবিচিত যাবতীয় ধর্ম এবং শ্রুত-শ্রোতব্য সমুদায় বিষয় 
পরিতা।গ করিয়া! তীয় শ্রীচরণ কমলে আত্ম সমর্পণ করেন। এইক্প 
সর্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়! ভগবং-স্বরূপ শ্রীগুরচরণে আত্ম সমর্পণই কেবল 
ভক্তের গ্রথম সোপান। 
বৈধী ৬ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ভনার্দি ষে সকল সাধনাঙ্গ কথিত আছে, 
এই রাগান্থগ৷ ভক্তিতেও তাহার উপযোগীতা দৃষ্ট হয়। এই ভঙ্গন 
ক্রিয়াঘার! ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া! ভাবের অধিকারী 
হইতে থাঁকেন। যে পধ্যন্ত ভাবের আভির্ভাব না হয়, সেই পধ্যত্ত বৈধী 
ভক্তির অধিকার যথা ২: ও 
বৈধভক্তাধিকারী তু ভাবাবি9ভবনাঘধি। 
ৃ ৃ ভক্তিরসামূত গু 1. 


প্রেম ভক্তি ॥ ২৭ 


বৈধীভক্তি ও রাগানুগ। ভক্তির প্রভেদ, এই যে, ভয় প্রযুক্ত শাস্ত্র ববি 
অনুসারে যে তঙ্গন তাহার নাম বৈধীভক্তি ; আর লোত প্রযুক্ত বিধিমার্গে 
যে ভজন তাহার নাম রাগান্থুগ!ভক্তি। বৈধী ভক্তি নবোদিত চন্দ্রবিশ্বের 
্টকোমল মুদুরশ্মি, আর রাগানুগ।ভক্রি ত্রিজগল্মনোহর-বাল সুর্যের উচ্জল 
গ্রভ1!। গ্রথম। ভক্তি যেরূপ ধীরে ধীরে ভক্তকে নিগুধাবস্থায় আনয়ন 
করে, উত্তর! ভক্তির ক্রিয়। সেরূপ নহে; উহ শীত্ব ভক্তকে নিগুণভাব 
প্রদান করে। যেরূপ চিন্তামণি স্পর্শে লৌহ স্বত্ব প্রাণ্ড হয় তদ্রুপ এই 
বিশুদ্ধ ভক্তির গ্রভাবে গুণময় ভক্কের হদ্রয়ও অচিরে মাগতীত হইয়! ভব 
ভক্তির অধিকারী হুইয়! থাকে । 


ভাব ভক্তি । 


১৯১7 


শ্রদ্ধাসহকাপে সাধন ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়! ক্রম: নিষ্ঠা, রুচি 
প্রভৃতি লাভ করিতে পরিপক দশায় ভাবলাভ হইলে, তাহাই ভাব্ভক্তি 
নামে আতাছত হয়,। ব্রজভাবে লোভ প্রযুক্ত রাগানুগাভক্তি সাধন 
করিতে করিতে পরিপাক দশায় ভাবভক্তির অধিকারী. হইয়! থাকে । 
তক্তি যোগের শ্রেষ্ঠ মহাজন বলিয়াছেন )-_.. 


শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্ধ্যাংশুসাম্যভাক্‌।। . 
ক্কুচিভিশ্চিত্তনা শ্ণ্যকৃদসৌ' ভাব উচ্যতে ॥ 


ভক্তি রসামৃত সিন্কু। 


২৮ প্রেমিক-গুরু | 


বিশেষ শুদ্ধ সন্বশ্বরূপ, প্রেমরূপ হূর্য্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি 
অর্থাৎ ভগবৎ প্রাণ্তাভিলাষ, তদীয় আন্ুকুল্যাভিলাষ ৪ সৌহার্দ ভাবা- 
ভিলাষ দ্বার! চিত্তের ন্গিগ্কতাকারিণী যে ভক্তি, “তাহার নাম ভাব। 


সূর্য্য উদ্দিত হইতেছেন এমন সময় যেন্গন কিরণ অল্প অল্প গ্রকাশ পায়, 


তঙ্রপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলা ষায়; কারণ এইভাব ক্রমে ক্রমে 
প্রেম দশ। লাভ করিবে । যথা ১-- 


প্রেন্স্ত প্রথমাবস্থ! ভাব ইত্যভিধীয়তে। 
সাত্বিক1ঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্থ্যরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ 


প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব বলা যায়, ইহাতে অশ্রু পুলকাি সাত্বিক 
ভাঁব সকলের অল্প মাত্র উদয় হইয়া থাকে । মহৎসঙ্গ বশতঃ যাহার! 
অতিশয় ভাগ্বান্‌ তাহাদের মম্বন্ধে এই ভাব ছুই প্রকার হয়, এক-_ 
সাধনে অভিনিবেশ, দ্বিতীয়-_-ভগবান এবং 'ভগবদ্তক্তের অনুগ্রহ । তন্মধ্যে 
সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলের হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ভ!ব অতি 
'বিরল, অর্থাৎ গ্রায়শঃই লাত হয় ন|। 

আর বৈধী ও রাগানুগামার্থভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব ছুই প্রকার; 
তন্মধ্যে বৈধী সাঁধনাভিনিবেশজ ভাব সাধক বাক্তিতে রুচি উৎপাদ্ান করিয়! 
এবং ভগবানে আসভি' জন্মাইয়! রতিকে আবির্ভত করে। এ চুলে 


রৃতিকে ভাব বলিয়। জানিতে হইবে, উহ কদাচ প্রেমবোধক নহে । রতি. 


ও ভাবের সমান্তার্থতা! গ্রযুঞ্ত ভক্তি শাস্ত্রে এ উভয় একরূপে কথিত হ্ইয়াছে। 


রাগানুগ! সাধনাভিনিবেশ ভাব প্রথম হইতেই রতি-লক্ষণা? হৃতর!ং ইহা! 


ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়1 প্রেম ভক্তিতে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 
সাধন বাতিরেকে সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, ভাহাকেই ততবাডু্জাথব 
ভগবছুক্তের গ্রসাদনিত ভাব বিয়া উল্লেখ কর। যাঁয়। ধীহাদিংগর 


প্রেম-ভক্তি ] ২৯. 


বিরাগ, মানশুন্ত তা, আশাবন্ধ, সমুৎকৃঠা, নাম গানে সর্বদা রুচি, ভগৰদ্‌ গুণ, 
কথনে আসক্তি এবং তদীয় বসতি গুলে প্রীতি গ্রভৃতি অনুভাব সকল: 
গ্রকাশ পায়। অন্তঃকরণের ্গিপ্ধতাই ভাবের লক্ষণ। 

'ভক্তগ্ণের ভেদ বশতঃ এইভাব পাচ গ্রকারে বিভক্ত হয়; যথ| £-. 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত।। ভগবান্‌ ভাবের বিষয়তারূপে এবং 
ভক্ত আধার স্বরূপে আলম্বন হয়েন। বাহার নন্দ যশোদাদি গুরুবর্গের 
তায়, অখবা শ্রীদাম সদামাদি বয়ন্ত বর্গের স্তায় কিম্বা গোপী-_মহ্ষী- 
দিগের ভ্ভার ভগবানের সহিত ভাবের অন্থকরণ করেন, তীহারাই ভাব- 
ভক্তির অধিকারী । প্রথমতঃ সাধু-শাস্তর মুখে ব্রজভাবের অসামান্ত মাধুর্ধা 
শুনিয়! পঞ্চ ভাবের মধ্যে যে কোন একটীভাব পাইবার জন্ত লোভ 
সঞ্চার হয়। 


রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ। যে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ/ ” 
তেষাং ভাবাগুয়ে লুৰ্ধে। ভবেদত্রাধিকারবান্‌ ॥ 
১» ভক্তি রসামৃত সিদ্ধু । 
রাঁগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসী ভক্তদিগের ভাব গ্রাপ্তির জন্ত লোভ জন্মি- 
জেই মানব ভাবভক্লির অধিকারী হন। ভক্ত ভাবাবলম্বন করিয়৷ প্রপ্থমতঃ 
সাধন ভক্কি দ্বারা বৈধীমার্গান্ুপারে শ্রবণ কীর্তনাদি করিয়া খাকেন। 
ক্রমশঃ ভাবপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত জানিতে পারেন যে, ভগবান্‌ প্রকৃতই 
আমার প্রভু, পিতা, সখা, পুত্র অথবা স্বামী ; শ্বকীন্ন ভাবানুসারে -ভগবান্কে 
ভাবের বিষয় বলিয়! নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হইলে, তাহার বুদ্ধি আর শান্র- 
যুক্তির অপেক্গ! করে না তখন তিনি মনে করেন যে, “সে আমার প্রাণ 
শ্আমার গণের পরাণ, তাহাকে পাইবার জন্য কঠোর নিয্বম সংযম, ব্রত- 


ও প্রমিক-গুরু | 


উপবান ব| স্তবস্ততর প্রয়োন কি? আমি কষ্ট করিলে তিনি কি সুখী 
হইতে পারেন ? ভগবান্‌ কিম্বা তক্কের কপা বাতীত ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির 
উপায় নাই ।» তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীদ্স ধর্ম.এবং শ্রুত শ্রোতব্য 
সমুদায় বিষয় পরিতাগ করিয়! তীয় শ্রীচরণ কমলে আত সমর্পণ করে| 
৫গ্রমউক্তির শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;-_ 
সেই গোপী' ভাবাম্বতে যার লোভ যায়। 
বেদধন্্ম ত্যজি সে কুষ্ণকে ভজয় ॥ 
চৈতনা চরিজ্মূত। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ গোপীদিগের ভক্তি যে!গের শ্ববশীকাগ সর্বোৎকর্ষ 
লীলা এবং তাহাদিগের সাধুতার ও পর]কাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়। তীহাদিগের . 
অনুঠিত কেবল ভাবভত্তিতে প্রবর্তিত করিবার নিমিন্ত বণিয়ছিলন ;-- 
তম্মাত্বমুদ্ধবোৎস্জয চোদনাং প্রতিচোদনাম্‌। 
প্রবৃত্ঞ্চ নিরৃতঞ্চ শ্রুতব্যং শ্রুতমেবচ ॥ 
মামেকমেব শরণমাত্মানঃ সর্ধবদেহীনাম্‌। 
্ সর্ববাত্মভাবেন ময়াশ্য। হকুতোভয়ঃ ॥ 
রর শ্রীমস্ভাগবত, ১১ স্ক; ১২ অ$। 
ছে উদ্ধব! তুমি বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম, গৃহস্থ ও সঙ্গাসীর ধর্শ 
এবং শ্রেতব্য ও শুতধর্শাদি পরিত্যাগ করিয়া দান্ত-সখ্যাদি ফে.কোন 
ভাবে আমাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমার কর্মাধিকারি ও. 
জানাধিকার থাকিবে না। তাহ! হইলে আমার দবাপ্সাই তুমি নির্ডয় হইবে । 
প্রেমিক শিরোমণি রাগবন্থেঠেদেশে গুরুও কেক এইরূপ. ভ্তিদাচ্য 
গু ভাব-প্রুকান্তিকত। দর্শন. করিয়! তাহাকে ভষঈনক্রিয প্রদান, করেল 
এই নিগড ভগনব্রিয়া  বন্মন্ঞান্দিশৃগ্য বিশুদ্ধ এবং রগবানী ভক্কেনট 


প্রেম-তক্তি। ৩ 
নিষ্কাম ও প্রেমের স্বভাব প্রাপ্তির একান্ত উপযোগিনী । ইহা ভুই অ'ণে 
বিভক্ত; এক গ্রাতিকূল্যের পরিহার, অপর আনুকুল্যের গ্রহণ। আবিদ্থা 
ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়াদির গ্রাতিকুলতা হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া ত্রনশঃ 
তাহাদিগের বণীকরণ প্রথমাঙ্গের অন্র্থত এবং অনুকূল ইন্দ্রিয়গণের 
সাহায্যে নিতাসিদ্ধা। হলাদিলী শক্তির 'প্রকটন করিয়৷ মনোমর সিদ্ধ দেহের 
পুষ্টি বিধান উত্তরাঙ্গের অন্ততুন্ত। এই ভঙ্গন ক্রিক দ্বার ভক্ত অচিরে 
অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাত করিয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তির অধকাদী 
হইতে থাকেন। 

ভাবাশ্রিত ভক্রগণ জ্ঞান-কন্ধারদি ভক্তি রোধক বিষয় সমূহ পরিতাগ 
করিয়া থাকেন, ভথ।পি প্র সমুদায় জ্ঞান-কণ্মার্দির ফল তীহারদিগের নিকট 
আপন! হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তি দেবীর দাসী স্থানীয়! সর্বসিন্ধ তাহা 
দ্রিগের সেবা করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ তৎসযুদায়ের গ্রাতি 
আদর প্রক!শ করেন না। এমন কি পঞ্চবিধ! মুত্তি মাসিয়) তাহা দগকে 
প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেও ভাহাদ্িগের রাগাস্মিকৈ কনিষ্ঠ চিত্ত 
তৎ্প্রতি আসক্ত হয় না। রাগমার্মের ভাবাত্রিত ভক্তগণ সর্বদা ভগবানের 
মাধুর্য সাগরেই নিমগ্ন থাকেন। এই মাধুর্য স্বাদের গ্ধ যাবতীয় মুক্ি সুখ 
অপেক্ষা কোটী গুণ শ্রেষ্ঠ । এই হেতু তাহাদিগের হৃদয় মুহূর্ত কালের 
অন্তও বিষয়ান্তরে অভিনিবি্ট হয় ন|। তাহারা নিরন্তর ভগবামের, 
আনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন । ভগবান. 
বলিপ্লাছেন $-- | 


্ঞাতবাজ্ঞান্াথ যে বৈ মাং যাবান্‌ যশ্চাস্মি যাঁদুশঃ |... 
.. ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ৬ক্ততমা মতাঃ ॥ 
ফু কুনিও প্রীমত্তাগবত, ১৯ স্কট, ১১ অ/। 


৩২ প্রেমষিক-গুরু | 


যিনি এ্রকান্তিক ভাৰে ভগবানের আরাধন। কত্রিয়া পরম প্রেমবলে 
অনুক্ষণ তাহার অসমোদ্ধ মাধুর্য আস্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবভক্কির 
সিদ্ধ ভরু বলিয়! পরিগধিত। ভাবভক্তির সাধনক্রম হইতে ভক্ত-চিত্তে 
'রতির উদয় হয়, ভাবময় দেহের শ্বত:ই ক্রি হয়। যখন রতি গাঢ় হ্ইয়! 
প্রেমডক্ষিতে পর্যবসিত হয়, তখন ভক্ত শ্বকীয় ভাবময় নিত্যদেছে নিত্য 
ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


প্রেমভক্তি | 


(৯): 





প্রেমভক্তি গগন মগডলন্থ স্যর স্তায় স্বপ্রকাশ। জন্মানস্তরীণ সংস্কার 
বিশিষ্ট কোন কোন ভাগ্যবান, ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ গুণ শ্রবণ মাত্র 
আপন! হইতেই ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে । জ্ঞান, যোগ, নিষ্ামকর্ম 
প্রভৃতি কোন £গ্রকার সাধন অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হয় ন!। যে 
ভগবত্তত্তি অহেতুকী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কোন প্রকার হেতু 
হুইতে উৎপন্ন হয় লা । যথা £-. 


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে এ 
অহৈতুক্যগ্রতিহত৷ যয়াত্ম। মুপ্রসীদতি ॥ 
ই শ্রীমস্তাগনত, ১স্কু, ২অঃ। 
ভবে ধে, সাঁধনভক্তিকে গ্রেমতক্তির কারণ লিগ! নির্দেশ করা! 


হইয়াছে, তাহ! কোমলমনা কলি ভক্তদিগকে তক্তির তারতমা বুঝাইবার 
জন্ত মাজ। যেরূপ অপন্ধ আত্র কালক্রমে -দুপন্ধ আজে পরিণত হ্য; 


প্রেষ-ভভ্ভি। ৩৩ 


যেরূপ সুকুমার শিশুই কালক্রমে পরিণত বয়স্ক যুব! হয়, তদ্রুপ অপক্ক 
সাধনভক্তিই পরিপাক দশায় প্রেষতক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
যেরূপ একমাত্র ইক্ষুরপ শ্বাদভেদে গুড়, শর্করা, মিছরি, ওলা প্রভৃতি. 
'তিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হয়, তত্রপ এক নিগুণ তক্তিই শ্রদ্ধা, রুচি, 
আসক্তি, প্রভৃতি বহু নামে কীর্তিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার সকল 

ংশই সর্বাবস্থাতেই আনন্দ-চিন্মদী এবং ভগৰানের স্তায় স্বত: প্রকাশ । 
ভগবন্তক্ত জনের হ্ৃদয়বর্তিনী ভক্তিদ্েবীর কূপ! হইতেই ইছার উদয় হয়, 
নভুবা এই বিশুদ্ধ প্রেমতক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই। 


, সম্যস্বহণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়ান্কিতঃ | 
ভাবঃ স এব সাল্দ্রাত্ম! বুধৈঃ প্রেম নিগগ্তে ! 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু । 
যাহা হইতে চিত্ত সর্বতোভ|বে নির্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতা 
সম্পন্ন এরূপ যে ভাব, তাহ! গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে 
প্রেম বলিয়! কীর্তন করেন। সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে রতি 
হয়, সেই রতি গাড় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিক্াছেন 3--. 
সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। 
বতিগ্াঢ হইলে তারে প্রেমানাম কয় । 
ৃ চৈতন্ত চরিামূত। 
এই ঞ্রেমকেই গ্রহলাদ, উদ্ধব, ভীন্ম, নারদাদি ভক্তগণ ভক্তি বলিয়া 


কীর্থন করিয়াছেন। অন্তের- প্রতি মমতা পরিহার পূর্বক ভগবানে বে 
মমত! তাহার নাম ফ্োম। যথা ২৯. 


৩৪ প্রেমিক-গুরু । 


অনগ্যামমতা বি্কো মমত। প্র মসঙ্গতা ] 
নারদ পঞ্চরাজ। 


এই প্রেমভক্তি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক ভাবোখ, অপর ভগবানের 


অতি প্রসাদোখ। অগ্তরগ্গ ভক্তাঙ্গ সকলের নিরন্তর সেবন দ্বার] ভাব 
পরমোংকর্ষতা প্রাপ্ত হইলেই ভাবোখ প্রেম বলিয়। কথিত হয়। আর 
ভগবান হরির স্বীয় সঙ্গ দানাদিকেই অতি প্রসাদোখ প্রেম কহে। ইহ 
আবার মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্ধযমাত্র জ্ঞানযুক্ত, এই 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । বিধিমার্গান্ুবন্তি তক্তগণের যে অতি প্রসাদে।খ 


প্রেম তাহ! মহিম জ্ঞানযুক্ত, আর রাগ।নুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রেন কেবণ 


অর্থাৎ মাধুর্ধয জ্ঞানযুক্ত হুইয়! থাকে । 


ভক্ষির সাধন করিতে করিত প্রথমে রন্থা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাচার 


পর ভজন ক্রিয়া, তদন্তর অনর্থ নিবৃত্বি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, 
তৎপন্ে আসক্তি, তদন্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদ্দিত হয়। প্রেম 
সঞচর মাত্রেই স্ত্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরতেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অক্রু ও 
প্রলয় এই আট প্রকার সান্বিক ভাবের বিকাশ হয়। 


রাগামুগ! কেবলাভক্কির দান্তাদি চতুর্বিধ ভাবের মধো, শৃঙ্গাররসাব 
ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । মধুর রসাত্মক সাধন-ভক্তি হইতে মধুরারতির উদয় হয়। 
এই রতি. হইতেই ভগবানের, সহিত ভঞ্চের বিলাসের শৃপা হ্র। 
কেননা, মধুরারতিই শ্রীরুষ্ণ ও তৎ প্রেয়সিগণের আদিকারণ | 
কিঞ্চিদবিশেষ্মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা ধয়াভিতঃ | 
 রত্যা/ভাদাত্ামাপনা সা সমর্ধেতি ভগ্যতে ॥ 


প্রেম-ভক্তি | ৩৫ 


সম্ভোগ বাসন৷ যদি শ্রীরঞ্চের সন্তোগ বাঞছার সহিত একতা! গ্রাপ্ড হয়, 
তাহা হইলে ইছা সমর্থ! বলিয়া! অভিহিত হইয়! থকে । এই গোপীকানিষ্ঠ 
সমর্থারতি গাঢ় হইয়া ঠেম আখ্য! প্রাপ্ত হয়। 


স্যান্দু ঢেয়ং রতিঃ প্রেন্ন। প্রোছন্‌ মেহঃ ক্রমাদয়ম্‌। 

হ্যান্মানঃ প্রণয়! রাগোহনুরাগো ভাব ইতাপি ॥ 

বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 

স শর্করা সিত। সা চ স| যথ৷ স্যাৎ সিতোপলা৷ ॥ 

অতঃ প্রেম বিলাঁসাঃ হ্থর্ডাবাঃ ন্নেয়াদয়স্ত ষট্‌। 

প্রায়ে ব্যবহিয়ান্তেহমী প্রেমশব্দেন সুরিভিঃ ॥ 
উজ্জল নীলমণি। 


যেমন বী্ধ ক্রমশঃ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, মিছরি ও উত্তম 
মিছর্িতে ( ওলাতে ) পরিণত হইয়া অধিকতর নির্ল ও সুশ্বাছু হয় ; 
তদ্ধপ মমর্থারতিও প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া নেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাঁগ-ও ভাখে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 

স্নেহ হইতে ভাব পর্যান্ত এই ছটা প্রেমবিপাসকে ও পঞ্জিতগণ প্রায়ঃগ 
রম বলিয়1 কীর্ভন করেন । ৰ 

ভাব যতই গা়ভর হইয়! প্রেমে পর্যবসিত হইতে থাকে, সেই স্যনক 
ভক্তের বৃঙা, বিলুঠন, গীত, ক্রে।/শন (উচ্চত্বব) তন্ু-মোটন (অঙ্গ মোড়! ), 
হকার, ভূত্তন '( ইাইতোলা ), দীর্ঘশ্বাস . লোকাপেক্ষাতাগ, লালাআাব, 
অট্টহান, রা, হিন্কা, এই সমস্ত. বিক]র স্বাহ. চিন্তস্থভাব সকলের অস্থৃভার 
হইরা। থাকে 1২ ভাব ক্রমশঃ বিভাব, আনুভাব, সার্থিক ভাব, বাতিচারী' 
ভাব গ থা ভাবাদি সামগ্রী হার পরিপুষ্ট হইয়া পরমবস-ন্নপতা পরী 
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হয়! সাধন। দ্বার! সান্বিকাদি ভাব ক্রমশঃ ধূমাদ্নিতা, জলিতা, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্ট দশ! প্রাপ্ত হইয়া মহাঁ- 
ভাব নামে আখ্যাত হয়। ইছাই গোপীকা'নিষ্ঠ সমর্থারতির চরম বিকাশ। 

যেরতির যে পর্যন্ত ৰদ্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে, সে রতি সেই 
সীমাকে প্র।গ্ড হইলেই তখন উহা! প্রেমভক্তি আথা। গ্রংগু হয়। সুতরাং 
গোপীকানিষ্ঠ সমর্থ রতি প্রৌঢ় মহ।ভাব দশ! প্রাপ্ত হইলেই উহ! প্রেম 
ভক্তি বলিয়৷ কীর্তিত হইয়া থাকে । যথ। £-_ 


ইয়মেব রতিঃ প্রৌট। মহাভাবদশাং ব্রজেৎ। 


যা মৃগ্যা স্যাছিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্‌ ॥ 
উজ্জল নীলমণ্রি। 


এই মহাভাবের কোনও বিচিত্র দশায় তক্ত চিদ্ঘনানন্দ ভগবানের 
জ্মনন্থ নিত্য শীলা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। 


ভক্তি বিষয়ে অধিকারী 


---* পি 


মহৎ সঙ্গাদি জনিত সংস্কার বিশেধ দ্বারা ধাহার ভগবদার]ধলার শ্রন্থ! 
জনিয়াছে, এবং ধিনি কর্টে অতিশয় আঁশক্ত ঝ৷ বিরক্ত হন নাই ভিরিই 
ভক্কি বিষয়ে অধিকাতী । বথা:-- তি 


প্রেম-ভক্তি ৷ | ৩৭ 


যদৃচ্ছয়া মকথাদে জাতশ্রদ্ধস্ত ষঃ পুমান্‌ । 
ন নির্বিগ্নে! নাতিসক্তো' ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
ী শ্রীমপ্তাগবত, ১১স্ক, ২* অঠ। 
সৌভাগা বশতঃ ঈশ্বরীর কথায় যে বাক্ছি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছে ও কর্ণ 
মাত্রে বৈরাগাযুক্ত বা কর্মে আসক্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিষোগ, 
সিদ্ধি প্রদান করেন। ষেব্যক্কির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, 
অথচ সংসারে ও নিতান্ত আসক্তি নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গে কিঞিৎ শ্রদ্ধ!, 
জান্ময়াছে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী । শ্রীমত্াগবদশীতা! শান্ত 
আর্ত, তন্ব্জিজ্ঞান্, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তিই ভক্তির 
অধিকারী বলিয়। নিরূপিত হইয়াছে । যথা £-- 


চতুর্ব্িধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ৃরুতিনোহজ্ঞুন- | 
আর্তো জিজ্ঞান্ুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিরিশিষ্যতে । 
পরিয়ে হি জ্বানিনোত্যহর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবদ.-গীতা, ৭অঃ ১৬, ১৭ শ্লোঠ। 
সুক্কৃতিখালী পুরুষেবাই ভগবানকে ভঙিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্বকৃত 
পুণের তারতদ্য হেতু তাহারা চারি শ্রেশীতে বিভক্ত হয়েন। যখা,__. 
আর্ত, জিজ্ঞানু, অর্থার্থ ও জ্ঞানী । এই চতুর্বিধ ভক্তের মধো জ্ঞানী 
সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু তিনি সর্বদা ভগবানে আসক্ত এবং অসার 
ংসারমধ্যে তগবান্কেই সার জানিয়া কেবল তঁহাফেই অচল। ভক্তি 
রিপা খাকেন। এই কারণে আানীর ভগবান্‌ অতিপ্রিদ্ধ এবং তিনিও 
ভগবানের প্রিয়তর। পরম্ত ইহার সকলেই উদ্দারশ্কভাব) বিশেষতঃ 
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ভগবান জানীকে আত্মন্বরূপ জ্ঞান করিয়! থাকেন, যেহেতু তিনি সকল 
হুইতে উত্তম গতিশ্বূপ ভগবানকে জাশ্রয় করিয়া ভগবান্‌ ভিন্ন অন্ত 
কোন ফলের আশ! করেন ন1। বহুঞ্জন্মের পর জ্ঞানবান্‌ বাক্তি 
শ্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে আত্মময় দেখিয়! থাকেন এবং এই 
প্রকার পর্ব আত্মদৃটি নিবন্ধন ফেব ভগবান্কেই ভঙ্গন! করেন, 
অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় ছুলভ। কিন্তু বিবিধ বাসনাতে 
'সাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাই কামনা পুরণার্থ ভগবানের 
অথবা তাহার দৈবশক্তির উপাসন। করে। তথাপি ইহাদের মধো যাহার 
গ্রতি ভগবানের অথব! ভগবন্তক্ের কূপ! হয় তাহাবাও তন্তাব ক্ষীণ 
হওয়াতে সে শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হয়। 


ভূক্তিমুক্তিস্পৃহী যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । 
তাবস্তুজ্িম্খন্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবে 
ভূক্তি রসাযৃত সিদ্ধু.1 


যে মানব ভক্তিন্ুখের অভিল।ব করে, তাহাকে অন্তান্ত বিষগ-সুপ্ের 
আশ! একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে । কারণ, যতদিন ভুক্তিমুক্ি- 
স্পৃারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্ধ্যস্ত কিরুপে সেই 
হৃদয়ে ভক্তিনুখের অভ্যুদূর হইবে? সুতরাং গুণময়ী সকাম। ভক্তি সাধন, 
করিতে করিতে ষতদিন ন! ইহমৃত্রার্থকলভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, 
ততদিন গুদ্ধাভক্তির আভির্ভাব হইবে ন1। নিগুপতক্তির পরিগকবন্থায 
'মুপ্ীমভক্তিতে পর্যাবমিত হয়, সুতরাং ভাব ও গ্রেমসাধ্য নিরারাসা 
প্রকৃত ভক্তিপদ বাচ্য। রড 

'এইকপ ভক্তির উত্তম, মধ্যম 'ও কনিষ্ঠ ভেদে- নাকী গদি কক্স 
ভন্দ্জেউদ্দ অধিকারী বখ! £_ . /। 


প্রেম-ভক্তি | - সু 


শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ধবধ। দৃঢ় নিশ্চয়ঃ। 
প্রোডশ্রদ্ধোহধিকারী ঘঃ ন ভক্তাবুন্তমো মত$ ॥ 
ভক্তি রসামৃত নিদ্ধু। 
বিনি শান্খে. এবং শান্্ানুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ববিচার, 
লাধনধিচার এবং পুরুযার্থবিচার দ্বারা স্ভগবানই একমাত্র উপান্ত ও. 
প্রীতিরবিষয়, এইরূপ বিচার দ্বার! যাহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্থ! গ্রগাছ 
হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী । মধ্যমাধিকারী বথ!, £-_- 


যঃ শান্্রাদিঘনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্‌ স তু মধ্যমঃ | 
ভক্তি রসাস্ৃত সিদ্ধু। 


যিনি শান্তিতে *অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত 
হইলে লমাধান করিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রন্ধাবান্‌ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপান্ত, 
দেবের প্রতি দৃঢ়তর দিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তী।হাকে মধামাধিকারী 
বলে! কনিষ্ঠ অধিকারী খ! :__ 


যো ভবেহু কোমলশ্রদ্ধঃ ন কনিষ্ঠো নিগগ্যতে ॥ 
ডক্তি রসামূভ সিন্ধু। 


ধিনি শান্ত শু শানরাহগত যুক্তিবিধয়ে অনিপুখ শ্রবং কোষল শরন্ধাবান্‌ 
অর্থাৎ শান্তর ব! যুক্তি দ্বার! বাঁছার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পরায় ধা, 
তাহাকে ভক্তি বিষন়্ে কনিষ্ঠাধিকায়ী জানিতে হইবে। 
. কনিষ্ঠ ও হধামাধিকারীও সাধনের পরিপাকদশার উ্তাবিকানী মধ্যে 
গণ্য হইয়া খাঁকেন। তক্নান্েনই প্রেমতক্তি লাতই চয়দ লগ হওয়া 
কর্তবা। তু্তি-মুক্তিলাত তক্ের উদ্দেন্ট নহে। বশ্তঃ ভগটজ্রপার- 
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বিন্দ সেব! দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত আনন্দরসে পরিপ্লীত হইয়াছে, সেই সকল 
ভক্তজনের মোক্ষলাভ-নিমিন্ত কখনই স্পৃহা! হয় না। তথাপি সালোকা, 
সার্টি” সামীপ্য ও সা'রূপ্য এই চারিটা মুক্তি ভক্তির বিরোধী মহে, উক্ত 
অবস্থাতেও কোন কোন ব্যক্তির ভগবৎবিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হইয়! 
খাকে। অপর, লালোক্যাদদি রূপ মুক্তির ছুইটা অবস্থা । প্রথমাবস্থায় 
প্রধানরূপে ধশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয় । দ্বিতীয় অবস্থার . প্রেমস্বভাব-সুলভ 
লেবনই একান্ত বাঞনীয় হইয়। উঠে, অতএব সেবা-রসিক তক্তবুন্দ গ্রথম!- 
বন্থাকেই প্রতিকূল বলিয়! স্বীকার করেন। কিন্তু যাহার! একবারমাত্র 
'প্রমতক্তির মাধুর্য আম্বাদন করিয়াছেন, তগবানে একান্ত অনুরক্ত সেই 
ভক্তগণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না। অতএব 
এক প্রেম-মাঁধর্ধ্য-স্বাদি-ভক্বৃন্দের মধ্যে যাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 
চদ্বণারবিদ্মে মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার!ই একান্ত ভক্ুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট । 
কেননা, ধাহার! ভুক্তি-মুক্তি-্পৃহাশু্ট ও শ্রস্ধাবান্‌, তাহারাই বিদ্ধ 
ক্তিতে অধিকারী । বথা £__. 


আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান। 

ধণ্মান, সম্ত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ স্‌চ সত্তমঃ। 
শ্রীমতাগবত, ১১২) ১১ অঃ। 

যে ব্যক্তি স্বীন্প বর্ণাশ্রমধর্ণ সকল পরিত্যাগ করিয়। কৃণালুতাদি গুণ 
ও ক্রপাশূন্ত এ্রভূতি দোষের হেয়োপাদেরতা বিচার পূর্বক, ভগবানকে 
ভগ্ন করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম ॥ ভগবান শ্রীকঝ অর্জুনকে 
খুলিয়া ছিলেন, “ভুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদার ধর. পরিত্যাগ করিয়া কবল 
আমারাই শরণাগত হও, বিহিত কর্ধের অগ্ু্ঠান না করায়, তোষারযে 
কল পাপ হইবে, তাহা হইতে. আমিই তোমাকে মুক করিব, এনস্রিমি 
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শোক করিও ন1)” * অতএব তূক্কি-মুক্তিত্যাগী একমাত্র ভগবানের 
গ্রেমসেবান্বািভক্তই উত্তমাধিকারী। 
বিশ্তদ্ধ ভক্তির সাধক উত্তমাধিকারী হুইলেও সকলেরই ভক্তিবিষয়ে 
- অধিকার আছে। তবে গুণভেদে__কামনাভেদে ফলের পার্থক্য হুইয়! 
থাকে । জীব মাত্রেরই ভক্তি সহজ ধর; সুতরাং যাহার যেরূপ ভক্তির 
উদ্রেক হইয়াছে, সে সেইরূপ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে। তবে ভক্তির, 
পরিপক্ক অবস্থায় সকলেই নিগুণাভক্তি লাভ করিয়া! ক্কতার্থ হইবে । 
বৈধী ও রাগান্ুগ। ভেদে ভক্তি প্রধানতঃ ছুই প্রকার । এই উভয় ভক্তি 
যেরূপ পরস্পর বিভিন্ন, তদ্রপ ইহাদিগের অধিকারী ভক্ত ও সাধ্য 
প্রেমফলও ভিন্ন ভিন্ন। বর্ণাশ্রমাদ্দি ধর্মে নাতিআসক্ত ৰা নাতিবিরক্ত 
বাক্তি বৈধী ভক্তির অধিকারী, আর ব্রজভাব-লুন্ধ শান্ত্রযুকি-নিরপেক্ষ 
ব্যক্তি রাগাহুগ। ভূক্তির অধিকারী। প্রথমাধিকারী কেবল শাস্ত্র শাসন 
ভঙ্বে-কর্তব্যান্ুরোধে শান্ত্-ুক্তিসিদ্ধ তগবন্তজনে, প্রবৃত্ত হুন, কিন্ত উত্তমা- 
ধিকানী শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষ। পরিহা'র পূর্বক কেবল স্বাভাবিক আঁসক্কি- 
ও রুচির বশবর্তী স্বকীয় শ্বভাব-সঙ্গত প্রমাণাতিবিক্ত ভগবস্তজনে 
আসক্ত হন। বদি কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি লাভ করিয়াও 
শীন্্াহূশাসন কর্তৃক নিয়মিত হন, তাহা হইলে তাহার সেই ভি মিশ্র! 
হইয়া, থাকে । .বাগান্ুগাধিকারী ভক্ষ শান্ত্রঘুক্তির অপেক্ষা করেন না 
বটে, কিন্ত তাহান্স স্বভাবে আপন! হইতেই বৈধভক্তিকথিত শ্বযোগ্য অঙ্গ 
সমুষধা উদিত হইয়। থাকে । বৈধভক্র্যাথিকারী ভক্ত প্রতি পদে .শাক্- 
মর্থায! রক্ষা করিয়! চলেন, বিন্দুমান্ত তছবক্ত বিধি নিষেধের সীম! অতিক্রম 
* সর্ঘধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রন | 
, ০" আহং স্বাং সর্ধাপাপেত্যে। মোক্ষর়িধামি মাশুচঃ। 
এ ! স্রীমন্তগবদশীতা, ১৮ অ+, ৬৬ শ্লোক । . 
" টিস্্কি 68.8 | 
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করেন ন।। কিন্ত রাগান্ুগীয় ভক এরূপ নেন) তিনি শাস্ত্রীয় বিধি 
নিষেধে জলাগ্রলি দিয় ভগবৎ-প্রেমোন্বত্ব শ্রী গুরুরচরণে আত্ম সমর্গণ করেন 
-_সাক্ষাস্তুজনে দীক্ষিত হন। রাগানুগীয় ভক্ষের ভক্তি ভক্তকুপাতেই উদ্দিত 

হয়, তাহার সংসর্গেই পরিপুষ্ট হয়। বৈধীভক্তির সাধ্যফল চতুর্বিধ। 
মুক্তি। ইহার নিধ্যে কেহ স্খেশ্বর্য্যোত্তর! ও কেহ বা প্রেমসেবোত্তরা 
সুক্তিলাঁভ করিয়া থাকেন। আর প্রেমমাধূর্্য-স্বাদ-সেবী ভক্তগগ উঞ্জ 
দ্বিবিধ! মুক্তির কোনটাই গ্রহণ করেন ন! ; তাই, তাঁহার! শুদ্ধ প্রেমসেবাই 
গ্রাপ্ত হন। সাধুজ্যমুক্তি সকল প্রকার ভক্তিরই বিরোধী । 

ফেছ কেহ বলিয়! থাকেন যে, বৈধী ভক্তি হইতে রাগান্গগাভক্তির 
উদয় ছয় ; একথা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈধী ভক্তি ও 
রাঁগানুগাভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ; এক সাধন তক্তির বহির্বত্তি, অপর--উহার 
অস্তর্বৃন্তি। যদিও উভয় ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ভনাদি লক্ষণেক্র একতা আছে, 
তথাপি উহাদের মধ্যে উপাদানগত ভেদ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হঁয়। 
'ক্জানুমানিক উপাপনা বৈধীতক্তির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু রাগানুগামার্গে 
আগুম।নিক উপ্/সন। নাই, সাক্ষান্ত্নই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রথম 
গতি. কর্ন্জানা দিমিশ্রা, দ্বিতীয়! ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম-জ্ঞানাদি শুন্া। 
গাব মহিমজ্ঞান বৈধীভত্তিতে বর্তমান, কিন্তু রাগানুগ! ভূক্তিতে প্রায়ই 
মহিমজ্ঞান থার্কে না। বিধিমার্গের গুণময় ভক্কের অন্গ্রহ হইতে 
'বৈধী .ভক্কির উদর হয়, পক্ষান্তরে রাগমার্গের নিগুণ ভক্তের অনুকষ্পা 
হইন্ডে' রাগাহগা ভক্তির সঞ্চার হয়। ন্ুুতরাং বৈধীভক্তি হইতে 
বাগান্গা ভক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? ধাহার! 
বৈধীতজিকে বাগানুগাভক্তির কারণ রূপে নির্দেশ করেন, . স্রাডার! 
হয রাগামুগা ভর স্বরূপ হাদ্য়ঙম করিতে আপদ হন, ল! হয়া, 
ভক্তি-জাত! 'প্রধানীতুতা ভক্তিকেই রাঁগাঞ্ছগ! বলিয়া] অনুমান করেন রগ 
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প্রাভাতিক হুর্ধ্যের ন্যায় অপেক্ষাকৃত মৃছভাবে প্রকাশিত হয় মাত্র। নচেৎ 

বৈধীভক্তিও যে নিরবধি শান্তরযুক্তি কর্তৃক অনুশাসিত হয়, এরধপ নহে । 
বিধিমার্গের ভকতগণ ভাবোদয় পর্য্যন্ত শান্তর ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা 
করেন, তৎপর রতি জন্মিলেই তাহারাও শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা পরিত্যাগ 
করেন। বৈধীভক্ি পরিপাক দশায় কর্মম-জ্ঞানাদিশৃন্ত! হয়! শুদ্ধ! ভর্তিতে 
পর্য্যবসিত হয় সতা, কিন্তু'উহাকে রাগানুগ। বা রাগঝ্সিকা ভক্তি বলা যান 
ন। বিধিমার্গের যে সমুন্ধায় ভক্ত নিদ্ধিদশায় গুধানীতৃত। ভক্তির অধিকারী 
হইয়া আন্মারম শান্ত-ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন, তাহাদিগের ভাবে প্রবল 
মহিমজ্ঞান বিদ্ধমান থাকে। সুতরাং বৈধীভক্তি কদাপি রাগানুগাতক্রির 
কারণ হইতে পারে না । যথ! £-- 


সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। 
বিবি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ 
শ্ীপ্রীচৈতন্থচরিতামূত। 


্ 


ভক্তি স্বর্ূপত: বিশুদ্ধা, নিগুণা ও স্বতন্ত্র) উহা সচ্চিদানন্দ ভগবানের 
সর্ধশ্রেঠ। হলাদিনী শক্তি। তরী শক্তির বহির্ব্ৃত্তি .প্রধানীভূতা এবং 
অন্তর্বৃত্তি কেবলা । প্রধানীভূতা ভক্তি ভ-হ্বদয়ের সত্বাদিগু অবলম্বন 
করিয্া শ্রকাঁশিত হুইলে ঈষৎ মলিনের ন্যায় আভাসমান হয় ; তদবন্থায় 
ইন্না বৈধী খ! গুণমররী, বলিয়া অভিহিত হয়। ইহ! ময়! সংস্পর্শ জন্ত 
ঈষৎ মলিন ও মৃহ। অপর, কেবলা:ভক্তি স্ব স্বরূপে আবিভুতি , হয়, 
প্রবর্ত ভক্তের মায়াময় হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া ও সম্পূর্ণ মায়াম্পর্সশুন্ত ও 
অধিক্কত থাকে । তাই এই ভক্কি প্রথম হইতেই কর্ণজ্ঞানাদিশৃন্া এবং 
ভীরা 1 ভক্জ-হৃদয় যাঁবং গুণময় থাকে, তাবৎ ইছা! রাগামুগা বলিয়। 
করিত হ্য়। এরূপ স্কুলে কেবল জাধারের গুধময়তা হেতু আধেয় ভক্তিও 
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ইহা! আধারের দোষে কদাপি শ্ব-স্বরূপ হইতে পরিত্রষ্ট হয় না; বরং 
আধারকে অচিরাৎ আত্ম-সদৃশ নিগুপ করিয়া তুলে। এই বিশুদ্ধ তক্তির 
প্রভাবে গুণময় ভত্ত-হৃদয় ও অচিরে মায়াতীত হয়। 

মায়ার দুইটী বৃত্তি; এক-_অবিদ্য!, অপর-_বিস্ত!। অবিস্ভা মায়ার. 
বহির্বৃত্তি এবং বিগ্ঠা উহার অন্তর্বত্তি। ভক্ত নিগুণ ভক্তিবলে হৃদয়ের 
এই উভয় আবরণই ভেদ করিয়া থাকেন । ভক্তি-সাধনে অবিষ্ভা তিরো- 
হিত হইলে বিদ্যার উদয় হয়। এই বিদ্বাই তত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলিয়। 
অভিহিত হয়। কিন্তু আরম্ভ দশ! হইতেই শুদ্ধ ভক্তের জ্ঞানে অনাদর 
এবং ভগবন্রাধূর্যস্বাদ-স্থখে অনুরাগ থাকায় উহ দর্শন দিয়াই অস্তহিত 
হয়। শুদ্ধ ভক্তের গুণময়-হৃদয় 'এইরূপে মায়ার উতর বৃত্তির হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাঁভ করিয়া সচ্চিদানন্দমররন ভগবন্রপ ০০০ 
নিমগ্ন হইয়া! থাকেন। 

শাস্ত্রে বৈধী ভক্তিকে মর্য।দ] মার্গ, আর র।গানুগা! তক্তিকে পুষ্টিষার্ 
বলিয়৷ উল্লিখিত হুইয়াছে। ভাগ্যবান্‌ শ্রে্ঠাধিকারিগণই পুষ্টিমার্থ অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। আর মধ্যাদামার্ণে আপামর সাধারণের অধিকার 
আছে। ঈশ্বর-বিখাসী যে কোন ব্যক্কি,_-ধাহার মন সর্বদা না হউক, 
সময়ে সময়ে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহারই ভক্তি-সাধনে অধিকার 
আছে। .তক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এই তিন জাতিকে অপেক্ষ রে 
না, ভক্তি বিষয়ে মন্ুধ্য মাত্রের অধিকার আছে। ভক্কি-মাধন সঙ্থদ্ধে 
জ্জাতিকুল ভেদ নাই । যথা $__ ৃ 

আবিন্দ্যষোন্ডধিক্রিয়তে । | | 

শাগ্ডিল্য সুত্র? 

ডগবস্তক্চিতে মিন্দযযোনি'চগ্াল গ্রতৃতিরগ জধিকার আছে: ভাল 
বদি অলোগ্রাণ তাহাতে সমর্পণ করিয়া প্রেদ-কাণ্য কণ্ঠে তাহাকে উিক, 
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তাহার পাধা নাই তিনি স্থির থাকিতে পারেন ।:হর্তীহার নিকট জাতি- 
কুল-মানের আদর নাই ; তিনি একমাত্র ভক্তিতে বাধা । ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ 
তাহার নিকট আদর পায় না, কিন্তঁতিনি ভক্তিমান চণ্ডালকে সাদরে 
'হাদয়ে ধারণ করেন। ভক্তিশুন্ত মানবে সুধাদান করিলেও ভগবান্‌ গ্রহণ 
করেন না, কিন্ত ভক্তে বিষ, দিলেও অমুত-বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ 
নিষাদরাজ গুহকের ভক্তিতে দ্রব হইয়! রামচন্দ্র মিতা বলিয়া তাহাকে 
আ'লিঙ্গন-দান করিয়াছিলেন । শবরী চণ্ডালিনী হইয়াও ভ্গবৎ কৃপা লাভ 
করিয়াছিল। ধর্মব্যাধ ও চর্দ্রকার জাতীয় রুহিদাসের ভগভ্ুক্তির কথা 
কোন্‌ হিন্দু অবগত নহে? হরিদাষ মুসলমান গৃহে লালিত পালিভ . 
হইয়াও হরিনাম প্রচার করিয়া! শ্রেষ্ঠট-তক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন ।, 
ভক্তিতে ভুলিয়। ভগবান গোপ-বালক ও হাড়ি-ডোম-চগ্ালের উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ করিয়াছেন। ভক্তির সঞ্চার মাত্রেই জীব পবিত্র হইয়! যায়: 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিই ষথার্থ পণ্ডিত ও ব্রাঙ্ণ। যথা £-- 


অফবিধ। হ্যেষাভক্তি ধ্মিন শ্লেচ্ছহপি বর্ততে | 
স বিপ্রেক্জো মুনিঃ জ্রীমান্‌ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ 
গরুড় পুরাণ । 
,' আঅষ্টবিধা ভক্তি ষে শ্লেচ্ছেতে প্রকাশ পায়, সে মনেচ্ছ য্নে্ছ নহে; লে. 
বিগ্রেন্ত্, মে মুনি, সে শ্রীমান্, সেবতি ও সে পণ্ডিত। 
ভক্তিতে ধনী-দরিদ্রও বিচার নাই। বরং ধনীর বাহ্‌ বস্তর আসক্তি" 
হেতু অন্ত আসক্তি দৃঢ় হয না; দরিদ্র সর্বাসক্তি ভগবৎমুখখী করিয়! উত্তমা. 
ভক্তি লাত করিয়া! থাকে । ভগবান্‌ যে কাঙ্গা'লের বন্ধু তাহা তীঁহার 
 প্বীনবন্ধু* “কানদান শরণ” নামেই পরিচয় দিতেছে। ধন রত্ব মাই বলিয়া 
ভগবানের দয়া হইবে না £ অর্থাভাবে পরমার্থ লাভে বাধা হয়না। বিশে- 
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যতঃ তাহার জিনিস তাহাকে দিয় আমাদের বাহাছুরী প্রকাশের প্রয়োজন | 
কি? অতএব ভক্তের ধনরত্বের দরকার কি-_তুমি সর্বাস্তঃকরণে চিন্মর 
চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়। প্রেম-কাকুণ্য কণ্ঠে উহাকে ডাকির! 
বল-_ 

“রত্বাকর স্তবগৃহং গৃহিণা চ পদ্মা 

দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোভমায় । 

আভীরবামনয়নাহৃতমানসায় 

দর্ভং মনে যছুপতে ত্বমিৰং গৃহাণ ॥% 


হে যহুপতি! রত্ব সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাস ভবন, নিখিল 
সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহিণী,তুমি নিজে পুরুযোস্তম, 
অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আভীর তনর। 
বাম নয়ন! প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মনহরণ করিয়া লইয়াছেন,_-তাহা 
হইলে তোমার কেবল মনের অভাব--অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ 
করিতেছি; হে প্রেম-বশ্ঠ গেপীঞ্জন বল্পভ ! তুমি কৃপা কিয়! ইহা গ্রহণ 
কর। ধনীও খ্ররূপ দীনভাবাপন্ন ন। হইলে--ভিখারী-বেশ না ধরিলে 
তগবানের ক্কপা পাইতে পারেনা । ভগবান শ্রীরুষ্ণ হুধ্যোধনের রাজভোগ 
তুচ্ছ করিয়! বিছুরের “ক্ষুদ* অযৃত্তময়--অতি আদরের দ্রব্যের স্তায় ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন। ৷ ূ 

ব্যবহারিক বিস্ত! বুদ্ধি ভিন্নও ভগবন্তুক্তি লাঁভ হয়। সরিষা মে ভক্তি 
পথের সহার, তাহ। অন্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মূর্খ যে ভক্তির, 
অধিকারী হইতে পারেনা, এরূপ নহে। বরং অনেক পণ্ডিত শান্্রালোচন। 
দ্বারা হৃদয় এরূপ কঠোর নিরস করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর ভক্তি 
উদ্রেকের উপায় থাকে ন!। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্রকে ডাঁকিত্ে ক্রি 
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কাহারও বিদ্যা! বুদ্ধির প্রয়োজন হয় 2 ভক্তির আবির্ভাৰে ভক্তের হৃদয়ে 
আপন! হইতেই জ্ঞানের ভাগার খুলিয়া! যায় । 


_ ভক্তি বয়সেরও অপেক্ষ! রাখে নাঁ। একমাত্র পরিণত বয়স্ক বুদ্ধ" 
বাতীত অন্তে ভক্তির অনধিকারী, এক্নপ ধারণা নিতান্ত ভ্রম মুলক | 
বরং বালা বয়সেই ভক্তি লাভের জন্য যত্ব কর! কর্তব্য। বালকের কোমল 
ইদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে, অচিরেই বৃক্ষোৎপাত্তর সম্ভাবনা । সয়তানের 
উচ্ছিষ্ট দেহ মন লইয়া! বুদ্ধ বয়সে তগবৎ সেধা করিতে যাওয়া বিড়ম্বন! 
মাত্র। ভক্ত চুড়ামণি প্রহলাদ বলিয়াছেন ;-- 


কৌমার আচরেং প্রাজ্জে। ধর্্ান্‌ ভাগবতানিহ। 
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যপ্রবমর্থদম্‌ ॥ 
শ্রীমভাগবত। 


বাঁলা বয়দেই ভাগবতধর্ম আচরণ করিবে, জীবন কয় দিনের জন্ত ? 
মনুষ্য জন্মই ছুরলভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিহান্তই অঞ্রব। সারাজীবন 
অধন্মাচরণ করিয়! বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইলেও আর ভক্তি 
সাধনের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ভক্তিহীন হইয়া! বিদ্তা বা! ধন 
উপাঁজ্জন করিলে, তাহা কেবল ধূর্তৃত! ও শঠতাঁর পরিপোষক হইয়া দঁড়ায়। 


অতএব ভক্তি উপার্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, ঘিস্তা গ্রভৃতি 
কিছুরই অপেক্ষা নাই। ব্যাধের আচরণ, ধষের বয়স, গজেন্রের বিস্তা, 
নুদাম বিপ্রের ধন, বিছুরের বংশ, উগ্রসেনের পৌরুষ, কুজার কূপ মাধারণের 
চিত্তাকর্ষক ঘুরে াকুক, বরং উপেক্ষার বিষয়। তথাপি ইহার! ভগবৎ 
ক্কপা লাভ করিয়! ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তি-প্রিয় ভগবান্‌ 
কেবল ভক্তি দ্বারাই সঙ্থষ্ট হন,বকোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না| বা £__ 
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শান্তি তেধুজাতিবিদ্যরূপকুলক্রিয়াদিভেদঃ | 
নারদ ভক্তি শুত্র। 

অতএব ভক্তি বা ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিস্তা, রূপ, কুল, ধন ও 
'ক্রিগার ভেদ বিচার নাই। সরল বিশ্বাসের সহিত যে তীহাকে চান, সেই 
তাহাকে পার, তাহার নিকট কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। অতএব 
সংসারী-সন্গযাসী, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা, মুখ-পণ্ডিত, ধনি-দরিত্র, সুরপ-কুরূপ, 
ব্রাহ্মণ-চণ্ডান সকলেই ভক্তি বিধয়ে অধিকারী । তবে মর্যাদা মার্পের 
ভক্তগণ পরিপাক দশায় চতূর্বিধা যুক্তি লাভ করিয়! স্বকীয় ভাখাচুদারে 
কেহ সুখৈঙ্ব্যোত্তরা, কেহৰ! প্রেম সেবোত্রা গতি প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
ুটটমার্গের ভক্ত পরিপাক দশায় শুদ্ধ প্রেম-সেবাই প্রাপ্ত হন। 

গীতোক্ত আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাস্থ এই ভিন ভক্ত মর্ধযাদা মার্গের অধি- 
ফারী। আর একমাত্র জানীই পুষ্টিমার্গের অধিকারী; স্ৃতরাং সব্বোতম 
ছক্ত। কারণ, জ্ঞানীভক়ু ভগবানের যথার্থ হ্বরূপ অবগত আছেন। 
ভঙগবান্‌ দেশকালাদিত্বার। অপরিচ্ছি্ন হইয়াও যে,ভক্তেচ্ছাবশে পরিচ্ছিন্ 
মূর্তিধারণ করেন, সাক্ষাৎ পরক্রহ্ম হইয়!ও যে, শ্াম সুন্বরাকার ও মনোমরী 
হাতিতে প্রকাশিত হন, এবং আত্মারাম ও আপ্তকাঁম হইয়াও যে, ভক্ত- 
প্রেমবৈবস্থে অনায্মারাঁম ও অনাগুকাম হন, অনস্ত হইয়! সান্ত হন, বিরাট 
ছুইয়! শ্বরাটু হন, ইন! ইনি সম্যক রূপে অবগত আছেন। অজ্ঞানী 
ভক্তের ইহা ধারণ! এফরিবারও সাধ্য নাই। তাই পাশ্চাতা দেশীয়গণ, 
তথ-পাশ্চার্জা-শিক্ষা-রিরুত মস্তিক্ষ ভারতরাসীর মধ্যে অনেকেই তাহাদের 
পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্রাচ্ছয় ঘলিয় তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন।। 
কিছ ভগবান শ্রীকফের মতে এতবেক্গা উতর ভক্ত আর নাই) ভাই 
গুটিয়ার্সের সাধককে ভজতম বলা হইয়াছে?িরাং ইহারা উত্তমাধিকারী।.. 


প্রেম-ভক্তি॥। ৪৯ 


“ভক্তিলাভের উপায় । 
(82) 

'খধন কব্মযোগের দ্বারা গুণ ক্ষয় হইয়। চিন্তশ্ুদ্ধি হইবে, জ্ঞান যে।গের'' 
দ্বার জানিতে পারিবে. ভগবান সবের সকণ---সকলের সব তখন আর 
ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়! থাকিবে কি খ্রকারে ? কিস্কনীরস 
জ্ঞান অখব! নীরস কর্শ করিয়া! কাহারও কাহারও হৃদয় এড কঠিন হইয়! 
উঠে যে, ভক্তির কোমলত। তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাহার 
কর্মকে চিত্তগুদ্ধির উপায় করিয় জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন, এবং আর 
এক পদ অগ্রসর হইয়! তক্তিযেগে আই হইতে পারেন, তাহারাই 
ভক্তিলাভ করিয়া ধন্ত হন। বিশুদ্ধতক্কি ভক্ত কিংবা ভগবানের ক্কপাব্যতীত 
অন্ত উপায় দ্বার! লাভ হয় না। পুত্র না জন্মিলে যেমন মানবের পুত্র- 
স্নেহের উদ্রেক হর ন' তদ্দপ ভগবান্‌ কিংবা ভজ-সগ- ব্যতীত তিজির 
সধশর' হইতে পাঁরে না। মুত্রকার লিখিয়াছেন ;-_ 


মহত্কর্গয়ৈব ভগবতকৃপালেশাছ! । 








ভক্তিস্থত্র ॥. 


মহত্কপাছারা' কিম্বা ভগবানের কূপালেশ হইতে ভূক্কির সধশর হইয়া 
একে । ভক্তদিগের কৃপাও ভগবানের কপালেশের অন্তর্গত। পাষগু 
জগাই মাধাই শগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় মুহূর্তে ভক্ত হইরা গিয়াছিল। কিন্ত 
কখন যে কিরূপে ভগবানের কপ! হুয়, তাহা মানন বুদ্ধির অভীত্.) "তাই 
শ্াস্্কারগণ ভক্তি লীভের জন্ত সারনারও ব্যবস্থা করি! রূখিযাছেন। 
সে খ্বায়না আর কিছুই নহে, আক্কি রোখক প্রতিকূল, বিষয় পরিত্যাগ 
ক্রিয়া অনুকূল বয় গ্রন্থ করিলেই বডির হবে কেননা 


রা টি রি 


৫০ গ্রেমিক-গুরু। 


ভক্তি জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি, কেবল মায়াময় গুণের দ্বারা আবরিত 
থাকার ভক্তির অভাব অনুভূত হইয়া থাকে । সাধনা দ্বারা প্রতিকূল 
গুণগুলি অপসারিত করিতে পারিলেই ভক্ষির বিক্কাশ হইবে। চিত্তগুন্ধি, 
সাধুসঙ্গ ও নাম সংকীর্ভন প্রধানতঃ ভক্তিলাভের প্রথম সোপান; পরে 
অন্থান্ত সাধনদ্বার1 ভক্তির পরিপুণ্টি সাধিত হইম়! থাকে। 
| চিত্তশুদ্ধি 1-হিন্দুধর্ম্ের সার চিত্তগুদ্ধি। যাহ।র! হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মর্ম গ্রহণে ইচ্ছুঞ্চ, তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
করিতে হইবে। যাছার চিত্তগুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্শে উঠিতে 
পারেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দু ধর্মের প্রধান সাধন! ও মুলকথ|। 
ইন্দি্জ দমন ও রিপুসংবম করিতে ন| পারিলে হিন্দুধর্মের লাধন-পথে 
অগ্রসর হওয়! যাঁয়না। সুতরাং চিত্তগুদ্ধির সাধন!ই প্রবৃত্ত-পথের সংযম 
ও তগস্ত। । বাহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত. হয় নাই, তিনি সর্বা- 
শান্জবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ । যাহার রিপুর-শাসন ও ইন্জিয়-দমন নাই, 
সে ভক্তিপথ বলিয়া কেন,__কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংবমী 
--বাহার চিত্তপুন্ধি হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিল্দুমতে সাধু বলিদ্া গপ্য 
এবং সকল পথেই অগ্রবর্তী হইতে পারে। সংঘর্মী হইব প্রনুত্িকে 
ভক্তিপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আন।ই ধর্ের প্রধান উদ্দোস্তী | 

গ্রথমতঃ, তমঃ ও রজঃগুণবিশি্ট আহার্ধ্য ও চিন্তা পরিত্যাগ করি! 
সান্বিক আহার গ্রহ্ণ ও সাত্বিক' চিন্তা অভ্যাস করিবে । ক্ন্তঃকরণ 
সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেই ভক্তির বিকাশ হইবে ।' দয়ার সাগর ভগবান 
তাহার সাধের জীবগণকে সর্বদ! মঙ্গলের পথে--ফাঁনলোর পথে করণা- 
বীশরীর শ্বরে আকর্ষণ করিতেছেন? কিন্তু লোঁছ 'যেমন কর্দমলিধ হইলে 
চুঘফের আকর্ষণে তাহাতে লাগিয়া যাইতে পাঁরে না, ভজপ জীবন্যদয় 
'পৌপাদি-মলে দুরিত বলিয়া তাহার দিকে আঁকু$ হইতে পারেনা । সাখনাঁ " 


প্রেম-তক্তি। ূ ৫১ 


প্ঠ 
স্ঞ্ি 
৯ ৯০৯ 


ত্যাসে যাহার চিনতগুবি ডি ময়ণা ইয়া দিরাছে, তাহার 
হৃদয় ভগবানে আকুষ্ট না হইয়া! পারেন৷ । আক হইয়। তংপ্রতি আসক্ত 
হইলেই ভকিলাভ হইল। চিত্তশুদ্ধির সাধনায় পাঁপমল দূর হইলেই ভক্তি 
মনি সাধকের হৃদয় আলে! করিয়! প্রকাশিত হয়। কামই মানবের 
চিত্ত দূষিত করিধার বিশেষ কারণ ; সুতরাং ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক | 
কারণ কাম ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি। স্ৃতরাং একটী থাকিতে 
অন্যটার বিকাশ হইতে পারেনা ৷ তুলসিদাস বলিয়াছেন ;-- 
ষাঁহা কাম তাহা রামনহি, যাহ রাম তাহ! নাই কাম। 
দোনে। একত্র নইমিলে রবি রজনী একঠাম ॥ 
দৌছাবলী। 

রাত্রিতে হুর্ধ্য দর্শনের স্তায় কামুকের ভক্তি অসম্ভব। অতএব কঠোর 
ব্রঙ্মচ্ধ্য অবলম্বন করিম! কাম দমন করিবে। একমাত্র ব্রহ্মচর্ধ্য পালন 
করিলে সম্যক্‌-গ্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে পাপ দমন 
হইবে এবং ভক্তিলাভের গ্রধান কণ্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মেনহ, মদ, মাৎসর্ধ্য, হিংসা, নিন্দা, উচ্ছজ্খলত|, সাংসারিক ছুশ্চিন্তা, 
পাটওয়ারিবুদ্ধি, মিথ্যাভাঁষণ, পরস্থাপহরণ, বহু আলাপের প্রবৃত্তি, কুতর্কেচ্ছা, 
ধর্মাডম্বর প্রভৃতি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে । তখন সাঁধক-জদয়ে 
ন্নিপ্ধও শান্তিআলোক বিকীর্ণ করিয়া! ভক্তি বিকশিন হইয়। উঠিবে। 

বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত “বরন্গচর্য্য-সাধন” অর্থাৎ “শ্র্চচধাপাণনেগ 
নিয়মাবলী ও সাধন কৌশল” নামধের পুস্তকে কাম দমনের ও চিততশুদ্ধির 
উপার বিস্তুতভাবে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এইস্থানে পুরা তাহা 
রিখিত হুইলন|। প্রয়োজন হইলে উকু পুস্তফখানি দেখিয়! লইবে। 

সাধুসঙ্গ ।-_-কুলঙ্গ যেমন অক্কিপথের কণ্টক, সতসঙ্গ তেমনি ও 
লাভের সহংয়। যথা: ০৪৬ টড. ্‌ 


৫২ প্রেমিক-গুরু | 


ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন' পরিজায়তে ॥ 
নারদপুরাণ € 


ত্ক্তি, ভগবন্তক্তঙ্গেতে জন্মিয়। থাকে । হৃর্ধ্য কিরণমালাম্থীর৷ যেরূপ 
বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রপ সাধুগণ তাহাদিগের সছুকিবিপ 
কিরণনালেদ্ারা সর্বতোভাবে হৃদয়ের অন্ধকাঁর না করিয়! থাকেন। 
ভগবান্‌ কু বলিয়াছেন ,- 


সতাং ্রসঙ্গান্মমবীর্যযসম্থিদো ভবস্তি হৃৎকণরধায়না২ কথ।ঃ| 


তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্িরনুক্রমিষ্যতি ॥ 
শ্ীমভাগবত । 


সাধুদ্দগের সংসগ্গে আমার শক্তিসন্বষ্বীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজজনক কথা 
হইতে থাকে, সেই কথ! সম্ভেগ করিলে শীত্বই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে 
শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইব থাকে । ভক্ত গ্রবর প্রহল।দ বলিয়!ছেন। 
--গ্যে পর্যান্ত বিবয়াভিম/নহীন সাধুদ্দগের পদধুলিঘবার। অভিষিক্ত. ন! 
হইবে, সেই পর্যন্ত কাহারও মতি সংসার-বাধন! নাশের উপার য়ে ভগ- 
বানের চরণ পন্ম, তাহা স্পর্শ করিতে পারিবেন! ।* কাজেই ভক্তি সাধন 
করিতে হইলে সর্বদা সৎমঙ্গকর! একান্ত রুর্তব্য। জীবন ধারখের 
কার্যকাল ব্যতীত যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই সাধুষঙ্গবাসে শ্রীভগ- 
বানের গুধগান করিবে, কেননা ভগবৎচিন্তা হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন 
শ্বভাথতঃই হজ & তমো গুণের আবেশে বিমুগ্ধ হয়, অমনি বিষয়-চিন্তায় 
মন বিক্ষি, চঞ্চল ও দূর্বাল হইয়া পড়ে। সফল কাব্য ও নকল অবস্থা 
ধৰি ইন্দ্িয়গণ সন্ধ মন তগবচ্চরণে অংবহ, ফ্ীকে। তবে জগ; ভক্ির 
আবেশ বছিত হয় । থে পর্যন্ত চিকে ওঞিভানৈর উদয় না হয়) তত দিন, 


/. / 
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সাধুঙ্গে তগবদগুপ-গীনশ্রবণ করিলে জেমশ: আজি বাড়িকে ও ভক্তি 
. ছু হইকে.। তাই মহাপ্রভ্‌ শ্রগৌরাঙ্গদেৰ জীমুখে বলিয়াছেন 


ব্যারভ্োপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা । 
ততঃ প্রেম তথাশক্তিবব্যসনঞ্চ ঘদ1 ভবে ॥ 


সাধুসঙ্গের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য । সহত্র মহত্র বৎসর যোগ তপস্! 
কগিয়! যাহা লাভ না হয় একবার সাধুসঙ্গ করিলেই তাহা লাভ হয়,? 
সাধুদিগের দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা :-- 


গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্স্থৃতিকীর্তনাৎ | 
সাধুদর্শনমাত্রেন তীর্ঘকোটিফলংল্ভেৎ ॥ 
কাশীথণ্ড। 


গীতার ফ্লোকপাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে হয়, তবে 
গাপ বিনষ্ট হয়; কিন্ত, সাধুদিগের দর্শন মাত্রই কোটি কোটি তীর্ধের ফণ 
লাভ হয় এব! সর্বপাপ দুর হয়। সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ও পদধূলি-পাদোদক 
গ্রহণেও জন্মা্তরীণ পুরীক্কত পাপের ধ্বংস হইয়। থাকে । সুতরাং সাধুসঙ্গই 
সগবস্তক্তি উৎপত্তির মূল কারণ। সাধুগণের ফভার হৃৎকর্ণ-রসায়ণ সতত 
ভাগবত কথার আলোচন! হয়, সেই প্রাণারাম ভগবং-কথামুত যতই 
অবণকে পবিত্র কগিতে থাক, ততই তক্তিমার্গে ক্রমশঃ রস্ধা, রতি, গ্রেম 
প্রভৃতির উদ হয়। অতএব সংসঙ্গই তগবস্তক্তির জনক, পোষক,, 
বিবর্ধক ও রক্ষক | লৎসঙ্গের গায় ভগবস্তুক্তিলাভ করিবার প্রকট উপাদর 
আঁক্লানাই। ধুর দর্শনম্পর্শনে তাহার সাত্বিক পরমাণু সাধারণের তামন 
পরমথুকে আভিতৃত করিয়া ফেলে__ন্ুতুরা; চিরে ভক্তির, মধ হইয়া 
: থাকে। কুমপিক! পোকা যেমন অস্ত্র পেঁকাকে আপনার মহ করি 
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লয়, তেমনি সাধুগণও অন্ত বাক্তিকে অচিরে সাধুর বরণ ধরাইয়৷ লন। 
কত পাষণ্ড নান্তিক যে সাধুসংসর্গে অমর জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের গুণে মহাপাপীর কিরূপে পরিবর্তন 
সাধিত হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিয়! এ বিষয়ের উপসংহার করিব। 
মহাগ্রভ্‌ শ্রীচৈতন্থদেৰ যখন নীলাচলে অবস্থান' করিতেছিলেন সেই 
সময়ে কয়েকটা অবিশ্বাসী পাষণ্ড তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত একটা 
রূপবতী বেশ্তকে নিযুক্ত করে। শ্্রীগৌরাগগদেব যে সময় ধ্যানযোগে 
ভগবানের অতুল সৌনার্ধ্যে ডূবিয়া আছেন, এরূপ সময় বেশ্তাটা যাইয়া 
তাহার আনে উপবেশন পূর্বক তাহার গাত্রে হস্তাপণ করিল। শ্ত্রীঅঙ্ 
স্পর্ণ হওয়াতে তাহার ধ্যান ভর্গ হইল। কিট তখনও তিনি একবার 
চক্ষু মেলিতেছেন--আবার বুজিতেছেন। কখনও ভাবিতেছেন,-সেই 
স্থন্দরতম প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কণন ভাবিতেছেন,--এ কোথায় 
আদিলাম। এরূপ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন 
ষে, নিকটে একটা স্ত্রীলোক ৰঙিয়া আছে। মনে করিলেন, মাতা,_ম। 
শচীদেবী বুঝি আম!কে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়! এখানে আমিকাছেন। 
তখন তিনি প্র বেশ্ঠার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 'মা-মা? বলিয়! 
মন্োধন করিতে লাগিলেন এবং তাহার স্তন, ধারণ করিয়া স্তন্ত গান 
করিতে লাগিলেন। 
বেশ্তা তীছার ঁ ভাব দেখিয়া--তীহার সংস্পর্শে মোহিত হইয়া 
বণিল )--*আম তোমার ম। নহি, আমি দুশ্চারিণী--প1পিয়সী , তোমার 
ধর্ম নষ্ট করিবার অন্ত প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়। আসিয়াছি। এক্ষণে আমাকে 
উদ্ধার কর? নতুবা আমার গতি নাই * 
তখন "মহাপ্রভু বলিজেন।-“মা! এ রাজ্যে কাহারও নিরাশ 
হইবার কারণ নাই ।* তুমি মে উপায়ে মাহা সঞ্চয় করিয়াছি এবং তোমার 
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বলিতে হাঁছা কিছু আছে, তৎসমুদয় গরীব ছুঃখীকে দান করতঃ মস্তক 
মুন করিয়। 'আমার নিকট আইস, তাহার পর তোমার উপায় বিধান 
যা! ফ্রিতে হয়, ভাহ! আমি করিব |” | 
বেশ্তা এই কথায় প্রধুদ্ধ হয়৷ আপন আলয়ে যাইন্বা গরিব ছুঃখীকে 
যথা-সর্বন্থ বিতরণ করতঃ মন্তক মুগুন করিয়া আদিলে দয়াল মহাপ্রত 
তাহাকে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । সাধু-সংস্পর্শে দেহবিক্রয়- 
কারিণী বেশ্তার ঘৃণিত জীবন মধুময় হুইয়! গেল। তাহার পর হইতে 
বেশ্ঠা পরমাতক্তির অর্ধিকারিণী হ্ইয়ান্ীল। সাধু সঙ্গেকি উপকার হয় 
পাঠক বুঝিয়াছ? সাধুব্যক্তির জীবনী অ!লোচনা, সংগ্রন্থ পাঠ, পবিত্র 
চিজ দর্শন, ভগবৎ কথালোচন!, এবং তীর্থ ভ্রমণাদিও সাধুসঙ্গের অন্তর্গত । 
নাম লংকীর্তন ।-নাম কীর্তন তক্তিপখের বিশেষ সহায় । নাষ 
ংকীর্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলক্ক দুর হয়; যে বিষক্- 
বাসন! মহ! দাবাগির স্তাঁয় আমাপ্দগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষক্ব 
বাসনা নির্বাপিত হয়) চন্ত্রের জ্যোংঙ্গায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, 
তগবৎ-নাষ কীর্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়; ব্রক্গবিস্তা. 
অবুর্ধয্পন্তরূপা-বধুর সভায় __কুলবধু যেমন অন্তঃপুরের অস্ত:পুরে অবস্থিতি 
করে, ব্রন্ধবিস্ভাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে লুঙ্কায়িত থাকেন, 
সাধারণের নিকট প্রক্ষাশ করিবার বিষয় নহে, নান সংকীর্তন সেই ত্রচ্গ 
বিদ্ভার জীবন -শ্বরূপ; ইহাদারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহার 
প্রতিপদে পুর্ণামৃতের আশ্বাদন এবং ইহাতেই মানুষ গ্রেমরসে ডুবিষ় 
আত্মহারা হুইয়! যাঁয়। ক্রমাগত নাম কীর্তন করিতে করিতে ভক্তিলাভ 
করতঃ অবশ্তই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।, , ' . .. . 
' শ্ান্-সাগর মন্থন করিয়া হরিনাম-নুধার- উচ্ভৰ হইয়াছে । ূ এই 
হুধাপানে মরজগতের জীব 'অমরন্বলাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিকে। 
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এই কারণ সকল সম্প্রবায়ের ভক্তগণই হুরিন!ম সংকীর্ভনের অনুষ্ঠান করিয়! 
থকেন। ইহা সর্ধপ্রকার সাধনভক্তির সর্ব রি অঙ্গ | বৈষ্ণব কি 
বলিয়াছেন ১-- 
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ 
| শ্রীনয়োছম 1 


নাম ও নামী যে অভিপ্নবন্ত, তাহ। সর্ববশান্ত্রসম্মত। সুতরাং ভগবানের 
জামুদায়'শক্তিই তদীয় নাম মধ্যে রহিত রহিগ্নাছে ; কিন্তু নাম সর্কত্র শক্তি 
প্রকাশ করেন না, পাত্রের অনুরূপ ভাবেই শক্তি প্রকাশ করেন। যেমন 
(জ্যোতির্ময় স্ুধ্য ক্ষাটক, কাচ, জল প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে তাহাদিগের 
নিশ্মলতানুারে তারতম্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রপ সর্বশক্তিমান ভগবৎ- 
জামও ভক্র-হবদয়ে উহার ন্বচ্ছতানুসারে শক্তি প্রকাশ করিয়৷ থাকেন।, 
এই নিমিপ্ত দেখিতে পাওয়! যায় যে, এই হরিনাম পরম ভাগবত জনের 
সতস্কস্যমঞ্জ চিত্ত-ক্ষেত্রে উদ্দিত হইয়। তদীয় দেহেঙ্জরিয় প্রেমামৃতে ল্লীধিত 
করেন, অথচ শ্রদ্ধাবান্‌ কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়! তা 
প্রেম-লক্ষণ প্রকাশ করেন না, তাহার হৃদয় ঈধন্মাত্র দ্রবীভূত করিয়!. 
থাঁকেন। আবার ঘের অজ্জানান্ধ অপরাধী জীবের হৃদয়ে উহার কোন 
শক্তিই প্রকাশিত হইতে দেখ! যায় ন|। যেক্ধপ স্ুধ্য মলিন নুত্তিকাঁদিতে 
আদৌ প্রতিফলিত হুর না, তদ্রপ হরিনাম ও অনন্ত বাসনা-পষ্চিল অপরাধী 
জীব-হৃদয়ে আগু কোন শক্তি গ্রকাশ করেন না । যথা £-.. 


তদশসারং হুদয়ং বতেদং যদ্‌ গৃছমানৈ হরিনামধেয়ৈঃ | : 


ন বিক্রিয়েতাথ যদ বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেমু হর্ষ: | 
| রীদভাগযত, হই: ৬1. 


প্রেম-তক্তি। ৫৭ 


হরিনাম ভক্তি-লতিকার বীজ .ম্বরপ। উহ! নিরপরাধ ব্যক্তির সরস 
হৃদর-ক্ষেত্জে উপ্ত হইলে অচিরাৎ অস্কুরোদগম হয়--রত্যাদির লক্ষণ গ্রকা- 
শিত হয়। কিন্তু যাহার হৃদয় বহুল অপরাধে প্রস্তর সদৃশ কঠিন হই 
পঁড়িগ্জাছে, তাহার চিন্তক্ষেত্রে নামবীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুর হয়, না, ভক্ি 
চিহ্ধ প্রকাশিত হয় না । স্মুতরাং অপরাধী ব্যক্তি নাম কীর্তন করিলেও 
ভক্তি সুখের মুখ দেখিতে পায় না *। 

অতএব সেৰাপরাধ ও নামাপরাধ পরিবঞ্জন করিয়। গরতিদিন হরিনাম 
সংকীর্তন করিবে । হরিনাম সংকীর্ভন প্রভাবে .সর্বাভই পুর্ণ হয়-- 


* ভক্তি শাস্ত্র মতে অপরাধ ছুই প্রকার; এক--সেবাপরাধ, অপর-_- 
নামাপরাধ। ইহাদের মধ্যে সেবাপরাধ ধ্বাত্রিংশৎ প্রকার ও নামাপরাধ 
দশ প্রকার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । যানাদিবাহনে কিম্বা! পদে পাদ্ক! 
প্রদান করিয়! ভগবন্ধ-গুহে গমন, ভগবৎ-প্রীতার্থে কৃত উৎসব অর্থাৎ 
দোল-রাসাঁদি উৎসবের অকরণ, দেবতার সম্মুখে গ্রণাম ন| করা, উচ্ছিষ্টলিপ্ত 
দেহে অথবা! অশোৌচে ভগবদ্বন্ননাদি, এক হস্তদ্বার! প্রণাম, দেবত। সম্মুখে 
পাদচারণ, দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ, ভগবানের অগ্রে হস্তদবার। জানুছয 
বন্ধন পুর্র্বক উপবেশন, শ্তীমুত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন, মিথ্যা কথন, 
উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরম্পর কথে।পকথন, রোদন; কলহ, কাহারও প্রতি 
নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, সাধারণ মন্থুষ্বের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ, 
কম্বলের আবরণে গাত্র ঢাকিয়! লেবাদি কাধ্যকরণ, দেবতার অগ্রে 
পরনিন্ব-পরস্ততি অশ্লীল ভাষণ, অধোবাধু পরিত্যাগ, সামর্থ্য থাকিতেও 
কুষ্ঠতা প্রকাশ পূর্বক অল্লব্যয়ে ভগবত উৎসবাদি নির্্ধাহ করণ, অনি- 
বেদীত দ্রব্য ভঞ্ষণ, নব শস্তাঁদি ভগবান্‌্কে সমর্পণ না করা, আনীত দ্রব্যের 

স্যাগ অন্তকে দিয়! অবশিষ্টভাগ দ্বারা দেবতার ভোগ, শ্রীমৃস্তর দিকে 
বু উপবেশন। শ্রীমুত্তির সম্মুথে অন্তকে প্রণাম কপ, হী 
দেবের বিনান্গমতিতে তুদ্দীভাবে 'ভন্লিকটে উপবেশন, দেব: 4০৮ এবং 
আপনার গ্রশংস। করণ এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ। আব ণ. ২. সৰু 
নিন্ম, মামাদির স্থাততনত্রারূপে মনন, শীগুরুদেবের গ্রাতি অবজ্ঞা প্রকাশ, বেদ 


8৪--ক 


৫৮ , প্রেমিক-গুরু | 


গযুদায় পুরুষার্থ (সন্ধ হয়। প্রন ভক্তি, ভগবৎসেবা, £সাধনভক্তি, সং সার- 
ঘাসনা-ক্ষয় ইত্যাদি অনন্ত ফল একমাত্র হরিন।ম কীর্তন দ্বারা লাভ কর! 
বায়। তাই লকল শান্ত্রেই নামের মহ্মা,সসকলের কঠেই নামের 
গৌরব-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত নাম লইতে লইতে আপনা 
হইতেই প্রেমভক্তির সঞ্চার হইবে। অতএব ভাবান্থযায়ী বন্ধুবাঙ্ধব লইয়া 
প্রত্যহ নাম সংকীর্ভন কর! ভক্তি লাভের সর্ধপ্রধান উপার। নাম করিতে 
করিতে আনন সাগর উলিয়া উঠিবে, প্রাণে শাস্তি পাইবে, বিষয়-বাঁ১, ' 
তিরোছিত হইয়! শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হুইবে। 

আজকাল বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্বত্র হরিনাম-সংকীর্তনের ধুম পড়ি 
গিয়ছে $ সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ন।ম-কীর্তনের 
জন্ত কীর্ভন অনুষ্ঠিত হয় না) সঙ্গীত-নৃখ বা বাহ্য আননের জগ্ত কীর্তনের 
অনুষ্ঠান করিয়। থকেন। কেহ কেহ বা অস্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছাসে 
দশ গ্রাণ্ড হয়--কত রঙ্গ ভঙ্গী করিতে থাকে, নির্বোধ লোক তাহাদিগকে 
অবতার বিশেষ মনে করিয়া সেবাভক্তি আরম্ভ করির়৷ দেয়। ম্বশাগ্রস্ত- 
ব্যক্তি আপনাকে বুঝিতে ন। পারিয়।৷ নিজকে গৌর বা নিতাই মনে করিয়া 


ও বেদানগুগত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামের মাহাত্ম্য “ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ 
স্তুতি মাত্র” ইতাদি মনন, প্রকারাস্তরে নামের অর্থ কল্পন,নাম বলে পাপে 
প্রবৃত্তি, অন্ত ক্রিয়ার নামের তুল্যত্ব চিন্তন, শ্রদ্ধা! বিহীন জনকে নামোপদেশ 
এবং নাম মাহাত্মা শ্রবণে অধ্রীতি এই দশ গ্রকার নামাপরাধ। এই উভয় 
প্রকার অপরাধীর হৃদয়ে প্রেমবিকার প্রকাশিত হয় না। এমনকি 
পরাধী ব্যক্তি বছু জন্ম ব্যাপিয়! হরিনাম করিলেও প্রেমভজি-৮[ভ 
করিতে পারে না । যথা! :__ 1৯. 
বহুজন্ম করে যদি শ্রবন কীর্তন। এ 


তবু নাহি পাঁয় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। 
শ্রীচেতগ্তচরিতামূত। 


প্রেম-ভক্তি। ৫৯ 


অহঙ্কারে ধরাকে সর! জ্ঞান করিভে থাকে । অহঙ্কারের সঞ্চর মাত্রেই 
ভক্তির দফার! হইয়া যাঁয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে; 


অভিমানং স্থরাপানং গৌরবং রৌরবং ধবং। 
প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্তু। হরিং ভজেৎ ॥ 


অভিমানকে নুরাপানসম, গৌরবকে রৌরব-নরকসম, প্রতিষ্ঠাকে 
শৃকরী-বিষ্াসম জ্ঞান করিয়া স্করির ভঙ্জন করিবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র 
অহংভাবের গ্রতিষ্ঠ। গ্রত্যাশা করিলে ভক্তির আশা বিড়ম্বনা! মাগ্র। 
কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তদেব ও তীয় ভক্তগণ গ্রেমাবেশে 
ভাবোন্মত্ত হইরা নৃত্য করিতেন। ভাবভক্কি-বিহীন জীব অনর্থক সে 
অভিনয় কর কেন? বরং ভাব বা মন্তত্1 প্রকাশ পাইলে চাপিয়! যাইতে 
চেষ্টা করিবে। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যোগদান করিলে অচিরে 
উদ্রিক্ত ভক্তি অন্তর্িত হইয়া! যাইবে । চাপিয়! থাকিতে পারিলে ভাব 
ক্রমশঃ মহ।ভাবে পরিণত হুইয়! ভক্তকে আত্মহার! করিয়! প্রেমের উৎস 
উৎসারিত করিয়া দিবে'। নে অবস্থা দর্শনে বন্ধুবান্ধব ধন্য হইয়! যাইবে । 
নতুবা লোকের কাছে বাহাছুরী লইবার জন্ত এরূপ ধর্মের আরম্বব্র বড়ই 
দ্বধার্থ। নাস্তিকত1 অপেক্ষা! ধর্মের ভাণ অনিষ্টকারক । অতএব লোক 
দেখান ভগ্তামী,-_-লোক ভোলান ভে।গলামী ত্যাগ করিয়! সরল বিশ্বাসে 
সমাহিত চিত্তে দীনতাবলম্বন পূর্বক ভগবত-নামগুণ-কীর্তন করিবে। 
মহাগ্রভু ভ্রচৈতন্তদেব বলিয়াছেন ;-- 


তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুঙন! । 


অমানিনা'মানদেন কীর্তনীয়ঃ লদা হরিঃ ॥ 
শিক্ষা্টক। 


৬০ প্রেমিক-গুরু । 


তৃণ হইতেও নীচ 'এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষু হইয়!, নিজে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়! সদা হরিনাম-কীর্ভন করিবে। পতিত 
পাবন দীন দয়াল শ্রীগৌরাঙলদেবই এদ্রেশে বিশেষ ভাবে হরিনাম ষংকীর্তন 
গ্রাচার করিয়া গিয়াছেন। ্‌ 

এইরূপে ভগবানের নাম-লীলা কীর্তন-রূপ ব্রত ধিনি অবলম্বন করিয়'- 
ছেন, তাহা সই প্রিয়তম ভগবানের নাম-কীর্তন করিতে.করিতে হৃদয়ে 
অন্ুরাগের উদয় ও |চত্ত দ্রবীভূত হয়। সুতরাং তিনি তখন উচ্চচৈ:স্বরে 
হাস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, 
কখন গান করেন, এবং কখন উন্মান্ের স্তায় নৃত্য করেন। 

চিত্তশুদ্ধির সাধন, সাধু সঙ্গ ও নাম সংকীর্ভন করিতে করিতে আপনা 
হইতেই তক্তির উদয় হইবে । প্রথমতঃ শ্রদ্ধা! উদয় হুইয়া থাকে, তখন 
সন্গুরুর কৃপা আকর্ষণ করিয়া দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করতঃ উচ্ছস্তরের 
যাধনায় নিযুক্ত হইবে। ্‌ 





ভক্তির চতুঃষক্িপ্রকার সাধনা । 


ভক্তি সাধনার ধন; ভক্তি করিব বলিলেই ভক্তি কর! যায় না। 
অভ্যাসে যেমন জগতে সমন্ত কার্ধা সম্পন্ন করা যায়, তেমনি ভক্তিও লা 
করা যায়, কিন্তু ব্যাগার একটু কঠিন। সাধন ভক্তিতে পুজা, জপ, 
হোম, ব্রত, নিয়ষাদি করিয়! ভগবানে আত্ম সমর্পিত হইতে হয়) পুজা, 
অচ্চনা, যাগ-ষজ্ঞ ও শুবকব্চাদি দ্বারা ভগবান্কে সাধন। করিতে হয়। 
অরূপকে সরূপ করিয়া, সুপ্তি গঠিয়া, চিত্র আঁকিয়া তাহাকে ভজন! করিতে 
হয়। তাহার লীল! শ্রবণ, লীল! স্থ!ন অর্থ।ৎ তীর্থাদি দর্শন, স্মরণ, মনন, 
"ভাষণ গরভৃতি সাধন ভক্রির অঙ্গ। অঙ্গ কাহাঁকে বলে,_ 


প্রেম-ভক্তি । ৬৯ 


আশ্রিতাবাস্তরানেকভেদং কেবলমেব বা। 


একং কন্মাত্র বিদ্বত্ভতিরেকং ভক্ঞঞ্জমুচ্যতে ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু: । 


বাহার অবাস্তরে তেদ লক্ষিত হয়, অথবা যাহাতে শ্বগত ভেদ স্পষ্টরূপে' 
প্রতীয়মান হয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমান্‌ এক একটা কর্্ণকে ভক্তির অঙ্গ বল! 
যায়। ভক্তিশান্ত্রে অসংখ্য গ্রকার ভক্তির অঙ্গ বলিয়। কীপ্িত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে চত্ুঃবষ্টিগ্রকার মুখ্য । এই চত্ুঃযষ্ট প্রকার ভক্তির অন্্ তিনটা 
স্তরে বিভক্ত । যণ| £ 
প্রথম সোপান-_-গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ, মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ ও 
গুরুদেবের নিকট হইতে তত্ববিষকক শিক্ষালাভ, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে 
গুরুসেবা, ভক্তদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন, সদ্ধন্ম জিজ্ঞাসা, 
ভগবানের প্রসন্নত হেতু ভোগ বিলাপ ত্যাগ, তীর্থবাস, যে কোন বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে ষে অংশের সম্পাদন না করিলে তক্তিলাভ 
হয় না--সেই পধ্যপ্তের অনুষ্ঠানপ্ূপ যাবদর্থান্বন্তিতা, একাদশী প্রভৃতি 
হরিবাসরের যখাশক্কি সম্মান এবং আমলকী, অশ্ব গুভৃতি বৃক্ষের গৌরব 
কষা) এই দশটা অঙ্গ সাধনভক্তির আ'রস্ত স্বরূপ অর্থাৎ এই দশটা অঙ্গ 
যাজন করিতে পাঁরিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে। . 
দ্বিতীয় সোপাঁন-_ছুর হইতে ভগবদ্ধিমুখ জনের সংসর্গত্যাগ, 


অন। কারী ব্যক্তিকে শিম্াদিরপে অঙ্গীকার ন! করা, মঠাদি নিশ্মাপ বিষয়ে 


নিরুদ্তমতা, বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুষষ্টিগ্রকার কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং 
বাদ পরিবর্জন, যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিনব! লবববন্ত বিনষ্ট হইল তথিষয়ে 


শোঁচন! ন1 করিয়! অদীন ভাব প্রকাশ, শোকমোহা'দির অবশীভূততা, অন্ত. 


দেবতার অবজ্ঞাশুন্ঠতা, গ্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, সেবাপরাধ ও 


৬৪ প্রেমিক-গুরু 


মনুষ্যের সকল বৃত্তিই ঈশ্বর-মুখী ব1 ঈশ্বরানুবর্তী ছয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। 
তাহ! হইলে, ঈশ্বরে সেই লমন্ত বুত্তি অর্পিত হইলে তীহার আনন্দ-স্বরূপ 
তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া সুখ ই প্রদান করিয়! থাকে । দর্পণে চাহিম্! 
হাঁসিলে, দর্পণস্থ গ্রতিবিষ্বও হাসিতে থাকে । বৃত্তি সমুদয় তাঁহ!তে এক- 
মী হুইলে, তীহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়--ভিনি আননময়, তিনি 
আকাজ্ষা৷ পরিশূন্ত, সুতরাং ভক্তেরও সেই ভাব উদয় হয়) তখন মানুষ 
সুখী হইয়া থাকে । আর কিছুই চাহে না,--আর কিছুই বোঝে না। 
সেই আনন্দেই তাহার আনন্দ,--সেই ভাবেই সে বিভোর । সর্বপ্রকার 
ভাবের সহিত, সর্ধপ্রকার বৃত্তির সহিত, সর্বপ্রকার বাপনার সহিত, 
সর্বপ্রকার কামনার সহিত, সর্বপ্রকার জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের অনুরক্কিই 
প্রেমভক্কি। ভক্তি হইতেই প্রেম জন্মে। প্রেমের উদয় হইলেই 
জীব জীবন্ত হইয়৷ থাকে । 

কেহ কেহ বলিয়! থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম-পরম্পরা ভক্তির 
অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ববেত্তা খধিগণ স্বীকার করেন না । কারণ শান্ত 
উক্ত হইয়াছে যে, 

তাবহ কর্ধীণি কুবাঁত ন নির্ব্বিগ্েত যাবতা | 
মত্কথাশ্রবণানৌ ব! শ্রদ্ধা য]বন্ন জায়তে ॥ 
শ্রীমাগবত, ১১স্কঃ ২* অঠ। 

যে পর্য্যন্ত নির্বেদ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য ন! জন্মে ও যদ বধি, 
ভগবতী কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম সকল 
করিবে। অআঙ্ধা জন্মিলেই আর বর্ণাশ্রম ধর্দ্ধের প্রয়োজন নাই ১. সুতরাং 
তাহ! কিরূপে ভক্তিগাধনার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইবে । কেহ.কেহ জ্ঞান 
ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া! উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাও খুকি সঙ্গত 


প্রেম-ভক্তি । ্‌ | র্‌ ৬৫ 


পতল শশজিততও 


বলিয়! বোধ হয় না। ভক্িমার্গের আও রোধ জ্ঞান ও বৈরাগা ভক্তিমার্গে 
গ্রবেশ করাইবার প্রথম সহায়, সুতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে । সাধু- 
গণের মত এই যে, উত্তরকালে জ্ঞান ও বৈরাগ্যে অনুগত থাকিলে দোষা- 
স্তরের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চিত্তের কাঠিগ্ঠ জন্মে, কারণ মাহাজনগণ জ্ঞান 
ও বৈরাগাকে চিন্ত-কাঠিন্তের হেতু বলিয়াছেন ; তাহার কারণ এই যে, 
নান! বাদ নিরাস করিয়া! তত্ববিচার করিতে গেলে এবং ছুঃসহ অভ্যাস 
পূর্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলে অবশ্ই চিত্তের কাঠিন্য জন্মে । 
অতএব ভক্তিভিন্ন ভক্তিলাভের আর অন্ত হেতু হইতে পারে না । জ্ঞান- 
সাধামুক্তি ও বৈরাগ্যজ্ঞান, কেবল ভক্তিদ্বারাই পিদ্ধ হইয়! থাকে । কর্ম, 
তপস্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য যোগ, দান ও অন্ান্ত মঙ্গল দ্বারা যাহা কিছু লাভ 
হয়, ভগবদ্তক্তগণ কেবল তগবদ্ধিঝরিণী তক্তিদ্বার সেই সকল অনায়াসে 
শ্রাপ্ত হয়েন। উদ্ধবকে শ্রীকুষ্জ বলিয়াছেন ;__ 


সর্ববং মন্তক্তিযোগেন মন্তৃক্তো লভতেহঙ্জস! | 
দ্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্চতি ॥ 
শ্রীমস্তাগবত, ১১ সক, ২৭ অঃ। 


ধঙ্দিও আমার ভক্তগণের কোন প্রকার অভিলাষ নাই, তথাপি ভক্তের 
উপযোগিতার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ ষদি তাহার! ্বর্গ, অপবর্গ ও মদীর ধাম বাছা 
করেন, তাহ হইলে তাহা ও অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। অস্তঃগুদধি, 
যাহগুদ্ধি, তপন্ত! এবং শান্তি গ্রভৃতিগুণ সকল ভগবং-সেবাভিলাবী 
তক্তগণের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়; স্থৃতরাং উহাদিগকে.ও ভক্তির 
জল্গ বলা যাইতে পারে ন1। : 

বৈধীমার্গের ভক্তগণ প্রোক্ত চতুঃষষ্টি প্রকার সধমভক্তির আশ্রয়ে 
পরিপঞ্ অবস্থার শস্তিরতি লাভ করিয়া চতুর্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হন। আর 


৬৬ প্রেমিক-গুরু ৷ 
ঝাগান্থগ!মার্গের ভক্তগণ সাধনওক্তির একমাত্র মুখ্যাঙ্গ ব বু অঙ্গের 
আশ্রয়ে পরিপাক দশায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন যথা £-- 
এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ । 
নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
শ্রীচৈতন্ত চরিতাৃত। 
যে ভক্তি একমাত্র মুখাঙ্গ অথবা বহুমঙ্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই 
এভক্তিই ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়! তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকেন। 
বযথ! £--. 
সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতাৎ নেকাঙ্গিকাথবা। 
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিরুদ্তবে ॥ 
স্কন্দ পুরাণ । 
শ্রীমপ্তাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীম়াগবত কীর্তনে গুকদেধ, 
ন্নরণে গ্রহন1ধ, চরণসেবনে লক্ষ্মী, অ্চনে আদিরাজ পৃথুং বন্দনে অক্র,র, 
দান্ত বিষয়ে হনুমান, সখ্য অজ্ঞুন ও আত্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি 
কেবল এক এক মুখ্যাঙ্গ এবং মহারাজ অন্বরীধঘ অনেক অঙ্গ আশুয়ে 
ভক্তির লাধন করিয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইগ়াছিলেন। 





চৈতন্যোস্ত সাধনপঞ্চক। 


(১৯১) 





কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতাক শ্রী্রীচৈতগদেব বর্তমান খুগের প্রথম. 
সন্ধ্যার জগতে আবিূতি হইয়া নিগৃঢ় প্রেমসম্পদ পাত্রাপাতনির্ববিশেষে 


প্রেম-ভি। ৬৭ 


জগছাসী জীবগণকে সম্প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান কালের নিতান্ত 
শক্তিহীন মানব তাঁছারই অন্ুকম্পর উপর নির্ভর করিয়! সর্বোত্তম 
প্রেমভক্তি লাভের আঁশ। করিতেছে । বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যের অনুকম্প। 
ব্যতীত কালগ্রস্তমানব অন্ত কোন উপায়ে পরমগ্রেমের অধিকারী হইতে 
পারিবে না । শ্রীস্রীমন্সহাগ্রভুর যে সকল পারিষদ বহুবিধ ভক্তৃশাস্ত 
প্রণয়ন কনিয়! প্রেমতুক্তি লাভের পথ নুগম করিয়া! দিয়াছেন, তাহারা 
কেহই অপঞ্জিত ছিলেন ন!। তাহাদিগের বিরচিত গ্রন্থ সমুদারই 
তাহাদিগের অপার্থিব জ্ঞান ও অলৌকিক প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । তাহা'র মধ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী অন্যতম। 
তিনি অনর্পিত ৫প্রমভক্তির অযৃত সাগরে নিমগ্ন হইয়! যে অসমোর্ধ 
ভগবন্মাধৃধ্য আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাহ! ভাবীবংশধরদ্িগকে উপভোগ 
করাইবার জন্ত তাহার সুগম পন্থা গ্রদর্ুন করাইযু প্রীপ্রীচৈতন্থচরিতামৃত 
গ্রন্থ গ্রণর়ন করিয়াছেন। অতএব সেই গ্রন্থের প্রামাণিক মহাবাক্য 
প্বাঙ্গালার কিতা” বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা করিবেন না ॥। কেহ কেহ 
" বৈষ্ণব শান্সের মন্ম বুঝিতে ন! পারিয়া উহ্বাকে “বৈষু্বী হেয়ালি” মনে 
করিয়া নিজের নাসিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বসেন। শ্রীটৈতন্তচরিতাদৃতের 
প্রত্যেক কথা দর্শন-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিন্তিভূমির উপর সংস্থাপিত ; উহু 
ডোরকৌপীনধারী নেড়ানেড়ীর অজ্ঞান-বিজৃস্তিতশৃন্যোচ্ছবাস নহে । আগে 
হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্থৃতি, শ্রুতি, দর্শন, উপনিষং পাঠ কর তৎপরে এ 
কৌপীন-কন্থাধারী বৈরাগীর হেয়ালি পাঠ করিতে গ্রয়াস করিবে, তখন 
যদি কিছু বুঝিতে পার। এই ভাবের ভাবুক ভিগ্ন অন্টের সে তত্ব 
বোধগম্য হইবে না । প্র 

পরম দয়ালু মহাগ্রভু গ্রেমযক্তি প্রাপ্তির ম্গম পন্থা প্রচার করিয়া- 

ন।. তিনি প্রভুপাদ শ্রীমৎ সোনাতন, গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন।- 


৬৮ প্রেমিক-গুরু 


“সংসঙ্গ, কৃষ্ণজমেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজে বাস এই পঞ্চবিধ উপায়ে 
প্রমভক্তি লাভ হয়।” শ্রীমৎ কবিরাঁজগোস্বামী কর্তৃক শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
শ্বগত উক্তি হইতেই ইহা প্রকাশিত আছে । যথা 


সৎনঙ্গ, কফ্চসেব1) ভাগবত নাম, 
ব্রজে বাম এই পঞ্চ সাগন প্রধান । 
এই পঞ্চ মধ্যে বদি এক স্বল্প হয় ? 


স্থবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত !. 
দুরূহ ও আশ্চ্ধ্য প্রভাশাশী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা! দুরে থাকুক, 
অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেঞ্জ স্ুবুদ্ধি ভ্ঁঁভিদিগের ভাব জন্মিতে পারে। 
সগুসঙ্গ ।__আমবা পূর্বেই সাধুসঙ্গের মহিম! কীর্ভন করিয়াছি। 
সাধুসংসর্সের গুণে অন্পৃগ্তা-কুলটা ও পরম ভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল । 
ষথা £-- ৃ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥ 
্ ভক্তমালগ্রন্থ । 
নারদও সাধুস্ঙ্গে নবন্দীবন লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মে একটা 
দাসীর পুত্র ছিলেন , তিনি প্রভুর আদেশে সাধুদিগের সেবার নিধুক্ত হইয়! 
সাধুসঙ্গের গুণে তপ্তিলাত করিয়াছিলেন । যথা :-- 
উচ্ছিষউলেপাননুমোদিতোদ্ধিজৈঃ 
সকুৎ ন্ম ভূঞ্জে তদপাস্তকি ্থিপঃ । 


প্রেম-ভক্তি। ৬৯ 


এবং প্রবৃত্তস্ বিশুদ্ধচেতস স্তদ্বন্ম 
'এবাত্রুচিঃ প্রজায়তে ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত। 


ব্রাহ্মণসাধুদদিগের অন্থমতি লইয়৷ আমি তীহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন 
করিতাম তদ্ার| আমার পাপ দূর হইল; এইরূপ করিতে করিতে 
আমার বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ায়; তীহার্দিগের যে পরমেশ্বরভ্জনরূপধশ্ম, 
তাহাত্বে আমার মনে রুচি জন্মিল। 

সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা । সাধু চরিত্র আলোচনা ও সংগ্রন্থ পাঠ ও, 
সংসঙ্গের অন্তর্গত। সাধুসঙ্গ দ্বার! জীবন ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে। 

কৃষ্ণ সেবা |-_কষসেবা অর্থে শ্রীকষের গ্রতিমূর্তির পরিচর্যা) 

গুরুসেব। ও ভক্তসেব! বুঝিতে হইবে ; ইহ! ৰাহোব্দিয় ছার! সম্পন্ন হইকে। 
আর অন্তরেক্তিক্ন মনদ্বার! মনোমর়ীমৃর্তির সেবা! করিবে । জগতের সকল 
জীবকে ভগবান্‌ মনে করিয়া! শ্রস্তার সহিত সেব! করিতে পারিলে প্রকৃত 
কৃষঃসেৰ। হহয়' থাকে । এতদ্পেক্ষা ভক্তি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি 
হইতে পারে? 

শ্ীমন্তাগবত গ্রন্থে মহারাজ অগ্বরীষের উপাখ্যান লিখিত আছে যে, 
তিনি শ্রীক্চ পদারবিন্দ চিন্তায় মন, বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে বাক্য, হরির, 
মন্দির মার্জনাদিতে কর, তীঁগার স্ংগ্রসঙ্গ শ্রবণে কর্ণ, ্রমৃত্তির মন্দির 
দর্শনে নয়নদ্বয়। ভক্ত-গাজম্পর্শে অঙ্গ, শ্রীমূত্ির পাদপদ্মে আর্পত তুলসীর 
গন্ধে না্িকা, তাহাকে নিবেদিত অন্নাদিতে রমনা, ্রীহত্রির' ক্ষেত্র 
পরিক্রমণের অন্ত পদ্দ্ঘয় ও তীঙ্থাকে প্রণামের জন্থ মস্তক নিযুক্ত করিলেন 
এবং ভোগ্য বিষয়গুলি ভে!গলিগ্ন, ন! হইক্জা ভগবানের দান তাবে ভোগ 
করিতে ল্াগিলেন। ভগবন্ুকগণকে যে ভাঙ্ত আশ্রর করিয়। থাকে 


৭৩ প্রেমিক-গুরু | 


সেই শ্রেঠতম। ভক্তিলীভের জন্য এইরূপ করিতে লাগিলেন । এইরূপ 
করিতে করিতে গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয় রত্বাভরণ, 
'অন্ত্রদি, রত্বভাগ্ডার কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রহিল না'। ক্রমে; 
পরমাভক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাজ্ হুরিপাদ্দপদ্মে মগ্ন 
হইয়া রহিল । ভগবান্‌ নিজ মুখে বলিয়াছেন, 


মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদ । 


ভক্তিস্তন্মৈ প্রদ্ধাতব্য। নতু মুক্তি; কদাচন ॥ 
আদিপুরাণ। 


ষে ব্যক্তি সর্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই 
সাহার গ্রীতি অনুভব হুর, আমি ত1হ।কে ভক্কি ভিন্ন মুক্তি কখনই প্রদান 
করিব ন।। . 
ভাগবত .-__-নিগমকল্পতরোর্গীলিতং ফলং অথাৎ এই ভাগবতশ/ 
ব্দরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃত ফল। অমৃত রসাথিত রসম্বরূপ এই ফল 
প্রেমভক্তি লাভের জন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর। ভাগবতে কত ভক্তি এবং 
তাহাদিগের চরিত্র ক্মাথ্যাত রহিয্লাছেঃ কোন্‌ ভক্তকে ভগবান্‌ কিরূপে 
রুপা করিলেন, কোন্‌.ভক্ষ কিরূপে ভঞ্চিলাভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহাতে 
তগবানের অনন্ত গুণ, অহেতুক কপ! এবং অসমোর্ধ-লীলামাধূর্য্য গাথ। 
রহিয়াছে; তাহা! পাঠ করিতে করিতে অতি পাষগ্ডের হৃদরও দ্রব না 
হইয়। পারেন! । ভগবানের স্বরূপ বর্ণন, লীলাকীর্ভন, শক্তি প্রচার ও 
ভক্দিগের কাহিনী, যে সকল গ্রন্থে চুর পাওয়া ধায়, তাহাই ভাগবত 
শান । শ্রমত্তাগবত গ্রন্থে তৎসমস্তই পধ্যাণ্ড পরিমাণে রহিয়াছে? তাই 
টতন্তদেব ভাগবতফে ভক্তির একটি প্রধান বাধন বলিয়াছেন । ভাগবত 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ও শ্রবণ মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে খাক়ে। 


623. 


প্রেম-তক্তি ] শ১ 


একমাত্র ভাগবত শ্রবণে মহারাজ। পরীক্ষিৎ ভগব্চচরণারবিনদ লা করিয়া. 
ছিলেন। স্র্ষলাভের জন্ত যোগীখখখষি জ্ঞানিগণ আত্মহারা, ভাগবত 
গ্রন্থ ৫ ব্হ্ষকে চিদ্ঘন।নন্দধিগ্রহ শ্রীকষ্ণের তন্কুর আভা বলিয়া একমাত্র 
ভক্তিপথ গ্রশস্ত করিয়! দিয়াছেন। ম্ুতরাং ভক্তিলাতের অন্ত ভাগবত 
পাঠ একাম্ত কর্তব্য আমাদিগের পুরাণ, উপপুরাণ লমন্তই ভাগবত 
শাস্ত্রের অন্তর্গত ।. গ্রত্যেক পুর!পই ভগবান্‌ ও ভক্কের কাহিনীতে পূর্ণ? 
তৰে শ্রীমপ্ভাগবত গ্রস্থখানি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; একথ! কাহার 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
নাম |- কীর্তন, শ্রবণ ও জপ নাম-সাধনার অন্তর্গত; সুতরাং 
ভক্তি পথের লগায়। নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরবে উচ্চারণ কল্সাফে 
কীর্ভন ও শ্রন্ধা সহকারে তাহা শুনাকে শ্রবণ এবং নাম ব|মন্ত্রাদির লু 
উচ্চারণকে জপ বলে।* হরির যে নামান্নকীর্ভন ইহাই ফলাকাঞ্জি? 
পুরুষদিগের ভত্তৎ ফলের সাদন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষস!ধন, 
তাপর ইহাই জ্ঞানীদিগেরও জ্!নের ফল হয়; অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, 
কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষ! অন্ত পরম মঙগণ আর নাই। শ্রীমুখে তগবান্‌ 
গ্বরং নলিক়্াছেন,--. 
গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সঙ্গিধো। 
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং জ্রীতোহহং তস্য চার্জুন ॥ 
আদি পুরাণ। 
হে অর্জন! আমার নাম গান করতঃ যে" ব্যক্তি আমার নিকটে 
বিচরণ করেন, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তাহার নিকট ক্রীত হইয়। 
অবর্িতি করিয়া খাকি| নামও নামীতে তেদ না থাকা প্রযুক্ত নামই 


রিড 585488555857488870575585 
* জপের নিয়ম ও কৌশলাদি বিশেষ করিয়া সতগ্লাসীভ প্তান্ত্রিক গুরু” 
গস লিখ! হইয়াছে। 


৭২ .  শ্রেষিক-গুয় ৷ 


চিন্কামণি স্বরূপ। অর্ধাৎ সমস্ত পুরুষার্থ গ্রদায়ক এ নাম চৈতন্তরসন্থরূপ, 
অপরিচ্ছিপ্ন এবং মারাসপ্বন্ধবিরহিত ও মায়া হইতে অভীত। এই হেতু 
ভগবৎ-নাম প্রকৃতই ইঞ্জিয়গণের প্রাহ হইতে পারে না। তবে সাধারণ 
জনগণকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, তগবল্লা- 
মাদিগ্রহণে রসনাদি ইন্জিয্ন উন্মুখ হইলে নাষ।দি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত 
হইর়] থাকে । শ্রীশীগৌরাজদেব প্হরিমাম বাতীত কণিগ্রস্ত জীঘের অন্ত 
গতি নাই” ইহা! ত্রিসতা করিয়া বারগ্বার বলিয়াছেন। যথা £-- 


'হক্ের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। 
কলো নান্ত্যেব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্তাথা ॥ 


বাস্তবিক দূর্বলাধিকারী কলির মানবগণের নাম ব্যতীত গতি নাই । 
অযোধ্যাধিপতি দণরথ অন্ধমুনির পুত্র সিদ্ধুকে অজ্ঞাতপারে হত্যা করিয়া! 
প্রারশ্চিত্ত-বিধান-জন্ত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন। জ্ঞানগরিষ্ঠ খষি-শ্রেষ্ঠ 
হশিঠদেব আশ্রমে অন্তুপস্থিতহেতু তদীয় পুত্র বামদেব পাপ মোচনজন্ত 
রাজাকে সংকল্প পূর্ব্বক তিনবার রাঁমনাম করিতে বলেন। পরে ৰশিষ্ঠদেব 
সেই কথ! শ্রবণ করতঃ ক্রোধান্ধ হইয়! বলিয়া! ছিলেন, “এক রাম নামে 
কোটি ব্রহ্ম হতাণার পাপ বিনাশ হয়, তুই রাজাকে তিনব!র রামনাম 
ফরাইপি কেন হতভাগ্য? ব্রাহ্মণ হইয়াও নামের মর্যাদ! জানিস্‌ না, 
তুই চশ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ কর।” নামের অসাধারণ মহিমা । বৈষ্ণব 
ঘন্জ্রদায় বলেন, “একু হরি নামে ষত পাপ বিনাশকরে, জীবের ততপাপ 
করিবার সাঁধাই ন।ই |” নাম লইতে লইডে প্রেমের সঞ্চার হইয়। থকে । 


এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ববপাপ নাশ।' ও. 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ : . 
'ভ্রীচেতন্টটরিতাযুত। 


প্রেম-ভক্তি । ৭৩ 


পুর্ব ক্নন্মে নাম শ্রবণ করিয়াই দেবর্ধি নারদের ভক্তি সঞ্চার হইর।ছিল। 
যথা ৫ 


ইণ্থং শরংপ্র।বৃষিকারৃতু হরেিঁশৃখতো 
মেহনুলবং যশোইমলং । 
₹কীর্ভামানং মুনিভির্মহাত্মভি ভক্তি 


প্রবৃভাত্বরজস্তমোপহ। ॥ 
আীমদ্ভতাগবত। 


এইরূপে শরৎ ও বর্ধাকালে মহাম্সা মুনিগণ কর্তৃক সংকীর্তামান হরির 
অমলযশঃ প্র।তেঃ, মধ্যাহ্কে ও সায়াহে শুনিতে শুনিতে আমাতে রঙজঃতমো- 
নাঁশিনী ভক্তির উদয় হইল। 
নাম করিতে আরম্ভ করিলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, 
বিষয় বাসন। দূরীভূত হইয়! চিত্তদর্পণ মাঞজ্দিত হয়। নাম করিতে করিতে 
প্রেমের সঞ্চার হয় এৰং পরম-পদ লাভ করিয়া! কৃতার্থ হইয়া থাকে । 
ব্রজবাঁস ।-+ব্রক্জবাস অর্থে মথুরামগুলের অন্তর্গত যে কোন স্থানে 
বনতি কর! বুঝিতে হইবে। এই মথুরামগ্ডলে একদিন গ্রেমভক্তির 
প্রবল জোয়ারে যমুনা উদ্জান বহিয়াছিল, পণ্-পক্ষী পর্য্যন্ত হরিনাম” 
গাহিয়াছিল,__.বিন| বসন্তে বৃক্ষলত! ফল-পুষ্প প্রসব করিয়ছিল। মথুরা 
মণ্ডলের কথ! গুনিলেই প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হইয়! থাকে । আজিও 
মধুরামগুলের প্রতি ধূলিকণায়--প্রতি পরমাণুতে রাধাকষ্ণের প্রেমকণা 
জড়িত হই! আছে; গ্ুতরাং তথার ব1 তথ|কার 'রজ' সর্বাগ্রে " লেপন 
করিলে-ষে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইবে, ইহা বিজ্ঞান সম্মত কথা 
শুধু মুরামণ্ডলে বলিয়। নছে, সর্বতীর্থই পাপ নাশক ও. ভক্তিউদ্দীপক। 
ভূমির কোন অসুঞ্জ প্রভাব, জলের কোন অভভুত তেজ কিন্বা মু'নগণের 
৫স্প্ক 


৭8 প্রেমিক-গুরু 


অধিষ্ঠান জন্ত তীর্থ পুণা স্থান বলিয়! কীন্তিত হয়। প্রত্যেক তীর্থ স্থানই 
ভগবান্‌ কিম্ব। ভগবচ্ছদৃশ কোন মহাত্মার লীলাভূমি । গ্থতরাং তথার 
তাহাদের অসাধারণ শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি পুীকৃত হইয়া আছে; কোন 
ব্যক্তি তথায় যাইবামাত্র লেই পুঞ্জীকৃত শক্তি তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া 
ফেলে। তাহার ফলে সেই ব্যক্তির তত্বৎবৃত্তি জাগ্রত হইয়৷ পড়ে। 
বিশ্ষেইং গ্রতাহ কত লোক তীর্থ স্থানে একই মনোবৃত্তি লইয়৷ গমন 
করিতেছে, তাহাদের সমষ্টি মনোবৃত্তি তথায় পুঞ্জীকৃত ইচ্ছাশক্তি রূপে 
প্রাহুভূত হইয়া ভীর্থবানী মানবগণের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিয়া, 
তদুপষোগী করিয়া লয়। নুতরাং আপন আপন ভাবানুযায়ী তীর্ঘে বাদ 
বা ভ্রমণ করিলে, হৃদয়ে ভক্তিরভাঁব জাগ্রত হয়। বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের 
উদ্দেশে নান! দেশ ভ্রমণ করিলে, ভগবানের বিশ্ব-স্থষ্টিকৌশলের বিচিত্র 
ব্যাপার--কত নদ-হুদ-সাগর, কত পর্বত, অধিত্যক1, উপত্যকা, কত 
' স্বাপদ-সন্থুল-বনতূষে নানা! জাতি কুসুমের সুন্দর সুষমা সন্ধর্শন করিয়া 
কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আরও এক স্মবিধা ; তীর্থ- 
ভ্রমণকালে অনেক সাধুমহাত্ব।র সঙ্গলাভ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারা যায়। 


তবে যাহার! প্রেমভক্তি অথবা! গোপীভাবনিঞ্ গ্রেমরল লাভ করিতে 

ইচ্ছুক, তীহাদিগকে মথুরামণ্ডলেই অবস্থিতি করিতে হুইবে। কারণ 
প্রেমভক্তির উত্তাল-তরঙ্গ এক মথুরামগ্ডল ভিন্ন অন্ত কোথাও উঠে নাই, 
পুরাণ শাস্ত্রে ব্রজভূমি মখুরামগুলেয় মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। 
ব্থ। £. 

শ্রুতা স্থৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। 

সির সেবিতা চ মথুরাভিষ্টদা নৃণাম্‌ ॥ 

বন্মাগুপুর়াণ। 


+ প্রেম-উক্তি ৷ ৭৫ 


রত, সত, কীর্তিত, বাঞ্ছিত, দৃ্ট, প্রাপ্ত, স্পৃষট, আশ্রিত, ও সেবিত 
হইলে, মথুর! মনুত্য মাত্রেরই সমস্ত অভীষ্ট গ্রদান করেন। ত:ই আধুনিক 
কোন ভক্ত গাহিয়াছেন,__ 


কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি, কাদিয়া বেড়াব স্কদ্ধেলয়ে ঝুলি; 
কণ্ঠ বলে কবে পিব করে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥ 


পরম আনন্দমন্ী প্রেম-লক্ষণ। সিচ্ধি ব্রিলোক্যে ছুলভ।; কিন্তু 
“পরমানন্দময়ী লিহ্ধি মথুরাম্পর্শমাত্রতঃ” অথাৎ মথুরা স্পর্শ মাত্রতঃ তাহ! 
লাভ হইয়া থাকে। এইজন্ত শ্রীত্রীগৌরাঙদেব ব্রজেবাম ভক্তিলাভের, 
প্রধানসাধন বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । ৃ 

এই পাঁচটা ভক্তির অঙ্গ সাধন করিলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া 
থাকে । এমন কি এই পাঁচটাতে অল্লমাত্র শ্রদ্ধা থাঁকিলেও মন্ুষ্যের পরম 
শ্রেয়ে! লাভ ছয় । বথা £-- 


ছরহাদ্ভুতবীর্য্যেহস্মিন্‌ শ্রদ্ধা দূরেহস্ত পঞ্চকে । 
যত্র স্বল্পোহপি সম্বন্ধঃ সদ্দিয়াং ভাবজম্মনে ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। 
ছুরহ অথচ অদ্ভুতবীর্ধ্যশালী এই সাধনপঞ্চক অর্থাৎ সৎসঙ্গ, কুষ্ণসেবা, 
তাগবত, নাম ও ব্রজবাস এই পাঁচপ্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা! দূরে থ!কুক 
ল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলে ভক্তদিগের অগ্তঃকরণে অচিরাৎ ভাবের 


আবির্াব হুইয়। থকে । ভাবের উদয় হইলে গ্রেম্ললাভের জন্য ভাবের 
সাধন! কর! কর্তব্য | 


পঞ্চভাবের সাধন । 


(৯): 


ভাবনাবিষয়ে অনন্যবুদ্ধি হইয়া তক্তগণ হদয়মধো দৃঢ়সংস্কার দ্বার! 
ধছাকে ভাবন। করেন, তীহার নাম ভাব। স্ুতরাং ভাব বলিলে 
ভগবানকেই বুঝ|ইয়! থাকে ; তাই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, 
"ভাঁবরূপী জনার্দন।”» দ্ৃতরাং ভগবানকে লাভ কগিতে হইলে সেই 
ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই ভাব পাচ প্রাকর ; যথা-- 
'শাস্ত, দান্ত, সথ্য, রাৎসল্য ও মধুর । শান্তাদি পাচটী ভাব প্রধানীতৃতা 
ভক্তির এবং দাস্তাদি চারিটা ভাব কেধল! ভক্তির অন্তর্গত । ভক্তগণের 
ভেদ বশতঃ ভাব এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে । এই পাঁচটা 
ভাব পর পর শ্রেঠ। কেনন! যেরূপ আকাশাদি পূর্ব পূর্ব ভূতের গু 
পর গর তৃতে পর্যবসিত হয়; তদ্রপ দান্তেশাত্ত ;সথ্যে, শান্ত ও দান্ত) 
ৰাৎসল্যে শান্ত, দান্ত ও সখ্য ; মধুরে-_শান্ত, দান্ত, সখা, ও বাৎসল্য এই 
চারিটা ভাঁবই বর্তমান আছে। বথা £-_ । 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে। 

শান্ত দাস্ত সখ্য বাংমল্যে র গুণ মধুরেতে বৈসে॥ 

আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে । 
ছুই তিন ক্রমে বারে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
জ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 

এব পঞ্চবিধ ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। দাস্তে শাস্তির 
স্থায়ী ভাব, সখো দাগ্ঠের স্থারী ভাব, বাৎসলো সথোর স্থারী ভাব এবং 
মধুরে তাব চতুক়্ই পর্ধ্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটা ক! 
আছে। আকাশাদি ভূত পর পর ভূতে অন্ুস্থত হইক্বা পঞ্কীকরণরূপে 


প্রেম-ভক্তি। পণ 


এই গং প্রপঞ্চের এবং তাহা হইতেই স্থুল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে,-_ 
আঁকাশাদি ভূত যেমন পঞ্ষীকরণ সমবায়ে স্কুলের উৎপত্তি করিয়াছে, 
তেমনি শান্তাদি ভাৰও ক্রমে ক্রমে অনুস্থত হইয়! জীবহৃদয়ে মধুররসরূপে' 
বিদ্তমান আছে। এই জন্ত মধুরভাব সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ এইভাবে তগবান্‌ 
প্রাপ্ি হুইয়! থাকে । ত।ই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,_ 


পরিপৃণ কষ্তপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে ॥ 


এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত 1. 
শান্তভাঁব | বঙ্ষ্যমান বিভাবাদিদ্বারা শমতাসম্পন্ন খধিগণ কর্তৃক 
যে স্থায়ী শাস্তি্তি আস্বাদনীর় হয়, পণ্ডিতগণ ত্রাহাঁকে শান্তভুক্তিরস বা' 
শাস্তভাব বলিয়! বর্ণন। করেন। যথ! ১-- 


বক্ষমাণৈবিভাবাগ্ভৈ শমিনাং স্বাদ্যত।ং গতঃ। 
স্থায়ী শাস্তিরতির্ধারে শান্তি ভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥ 


ভক্তি রসামৃত সিন্ধু । 

যোগিগণের প্রায় ত্রদ্মানন্নরূপ নুখস্ক,ত্তি হইয়া! থাকে, কিন্তু এই 
নুখ অতি অল্পতর, আর লচ্চিদানন্দবিগ্রহ ক্ষ,র৫ভিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই 
গ্রচুরতর। এই ঈশময় সুখেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারতাই গুরুতর 
হেতু, দান্তাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্বলীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না, 
অর্থাৎ আয্মারাম মুনিগণ কেবল তগবং সাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হুইয়া 
থাকেন, লীলাদিতে তাহাদের দাসাদিরস্তায় রুচি উৎপৃ্ঠা হয় না। ' যাহাতে 
সুখ নাই, ছুঃখ নাই, ছেষ নাই, মাৎসর্ধ্য নাই এবং সকবা ভূতে স্গভাব, 
তাহাকেই শান্তভাব বলে। সনকানি ক্রহ্র্ধিগণ শান্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

শাস্তভাবে পাস্তিকতি স্থারী তাব। এই শাস্তিরতি সন! ও সান্জ্রাতেদে 


৭৮, প্রেমিক-গুরু | 


ছুই প্রকার হয়। অনংপ্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে ভগবৎ সাক্ষাংকারের ন!ম 
সম| এবং সর্বপ্রকার অবিস্যাধ্বংশহেতু নির্ধ্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার হইলে সর্বতোভাবে ভক্রহদয়ে যে আনন্দ আবিভূত হয় 
তাহাই সীক্্রা। শাস্তভাবে প্রলয় বাতীত অগ্থান্ত শ্বাত্িকভাব জলিত- 
ভাবে অন্ুভাব হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হয় না । 


বৈধিভক্তিমাগ্গের ভক্রগণের মুক্তিবাঞ্ছ। ন! থাকিলে পরিপাক দশায় 
শাস্তভাব প্রাপ্ধ হইয়া থাকেন । যেমন শুকদেব ভগবত করুণায় জ্ঞান 
সংস্কার সমূহকে শ্পথ,করিয়! ভক্তিরসানন্দে প্রবীণ হুইয়াছিলেন ; তেমন 
কখনও যদি কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপাতিশয় হয়, তাহ। হইলে সে 
যদি প্রথমে জ্ননিষ্ঠ থাকে, তবে পরে তাহার শান্তভাৰ লাভ হর। নিগুণ 
ভক্তির প্রধানীভূত। মার্গের ভক্তগণও প্রথমে শান্ততাব প্রাপ্ত হ্ইয়। 
থাকেন। ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাঞ্ধ বুদ্ধির নাষ শম, অতএব এই শাস্ত ভাব 
ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠ দুর্ঘট॥ . শান্তভাব কেবলা ভক্তির 
অন্ততূক্ত নহে। 

দান্যাভাব 1-_আকুলহদয়ে ভগবানের সেবা করিলে দান্তভাবের 
সাধনা হয়। দাশ্তভাবকে গ্রীতিভক্তিরন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 
যথা ১... | 

আত্মচিতৈধিভাবাগ্ৈঃ প্রীতিরাম্বাদনীয়তাম্‌। 

নীতা চেতপসি ভক্তানাং শ্রীতিভক্তিরসো মতঃ ॥ 

. ভক্তি রসামৃত সিচ্কু। 
আক্মোচিত বিভাবদ্বার| ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আম্বাদনীয়ত্ব প্রা 


হন, একারণ ইহা শ্রীতিভক্তিরস বিয়া সন্মত। অনুগ্রহপাত্রের সম্বন্ধে 
দাসত্ব এবং পাঁলনীয়ত্ব প্রযুক এই দাঁশ্তভাব ছুই প্রকারে বিভক্ত ;--এক 


প্রেম-তক্তি। ৭ 


সম্ত্রমদান্ত, অপর গৌরবদান্ত । দাসাভিমানি বাঞ্ষিদিগের ভগবাঁনে 
সন্ত্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হইয়! পুষ্ট হইলে ইহাকে সম্ত্রমদাস্ত বল! যায়। 
আর আমি ভগবানের পালনীয় এইরূপ অভিমানি 'বাক্তিদিগের ভগবদ্ধিষয়ে 
উন্তরে'ত্র গুরুত্বজ্ঞানময় প্রীতি পুষ্ট হইলে, তাহাকে গৌরবদান্ত বলা! 
যায়। সোক্গা কথায় হন্ুমানাদির ন্যায় প্রভুভাবে ভগবন্তজনের নাম 
সম্ভ্রান্ত অর গ্রহাক়্দির ন্যায় পিতাভাবে কিন্ব! রামপ্রসাদাদির ন্যায় 


মাতাভাবে ভগবন্তক্ননের নাম গৌরবদান্ত | 
দবাস্তাভিমানি ভক্তগণ মনে করেন, আমি তাহার দাঁস-_-আমি তাঁহার 


বিশ্বাসী ভূতা। আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন--কর্মা করিবার জনা । 
এই জগংটা তীহার বড় সাধের কর্মশালা । সবই তাহার--লবই তিনি। 
আমি তীহাঁর ভৃতা, তাহারই কাঁজ করিতেছি। কর্তব্য বলিয়! করিনা. 
ন! করিয়! থাকিতে পারি না, তাই আকুল লালসাঁয় করিতেছি । এই দান্ত- 
ভাব নিফা'মসেবা। 'গ্রাণের টানে জগব্রুপী জগন্নাথের সেবা! করিলে অচিরে 
প্রেম লাভ কর! যায় । 
প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের গাঁথকগণ গৌরবদান্তভাৰ এৰং কেবলভক্কি- 
মার্গের সাধকগণ সন্ত্রম্াস্তভাব প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 
সখ্যভাব ।-সখার উপরে- বন্ধুর উপরে যে ভালবাসা হয 
নমেইরূপ ভালবাসার সহিত যে ভগবস্তজন তাহাকে সখ্যভাব বলে। 
সখ্যভাবকে গ্রেমভক্তিরদ বলিয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যথা £- 


স্থায়ী ভাবো বিভাবাগ্ৈঃ সখ্যমাত্োচিতৈরিহ। 
নীতশ্চিত্তে সতাং পিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে ॥ 
ডক্কিরদামৃত সিন্বু। 
স্থায়ীভাবে আঁ্বোটিত বিভ্বাবাদিদারা সৎ সকলের চিত্তে সখ্যরসকে 
 গুষট গ্রাপ্ড করাইলে, ও সখ্য গ্রেম্ভক্কিরস বলিয়! কর্তিত হয়। ভগবান্‌কে 
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সথা বা বন্ধু মনে করিয়। তাহার প্রীতি ঝা আনন্দ বিধানার্থ নিজনৃদয়ের 
আননদপূর্ণ লালসাকে সখ্যভাৰ বলে। প্রধানীভূতা ভক্ষিমার্গের ভক্তগণ 
অর্জ্নাদির ন্যায় এবং কেবল! ভক্তিমার্সের লাধকগণ ব্রজ-রাখালগণের ন্তার 
সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। 

সথাভাৰে সাধনায় কামন! দূরীভূত হয়, আসক্তির আগুন নিবিয়| 
ষায়। লখ্যতাবে সমস্তজগৎ এক সখারূপে প্রতীয়মান হয়। কেনন। 
সকলই থেপিতে আসিয়াছি; রাজারও খেলা, গ্রজারও খেলা, ধনীরও 
খেলা, দরিভ্রেরও খেল; সাধুর ও খেলা, অসাধুরও খেল; সুন্থেরও খেল!» 
রোগীরও খেল1)-_খেলা সর্বত্র । এই খেলার সাথী বিশ্বেখ্বর । বিশ্ব 
তহান্ন মূর্তি_বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত 'ভালবাস!- ইহাই 
সথ্যভাব। নখ্যভাবের ভক্তগণ শাস্তভাবের ভক্তের স্তায় ভগবানকে 
মহিমান্বিত কিগ্ব! দাসাভাবের ভক্তের ম্কায় সন্ত্রযুক্ত মনে করিতে পারেন 
না; তাহার! ভাবেন ভগৰান্‌ আমারই মত, তাই তাহার! ভগবানের কীথে 
চাপিতে--উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে সঙ্কুচিত হন নাই। ব্রজ-রাখালগণ শ্রীকুষ্ণকে 
আত্মসদৃশ মনে করিতেন। তাহার সঙ্গে খেলা করিয়া__গরু চরাইফ়।-_ 
কাধে চড়িয়া--কাধে করিয়া তাহারা! আত্মহারা! হইতেন। শ্রীকষ্ষের 
কোন কারণে প্রশ্বর্ধ্যতাব প্রকাশ পাইলে, ইহার! তাহা “্ঠাকুরালী” 
মনে করিয়া! মুখ বাক! করিতেন) কিন্তু শ্রীকষ্ণের মুখ ম্লান দেখিলে 
কাঁদিয়। ফেলিতেন,--অদর্শনে জগ শুন্ত দেখিতেন। তাই শাশ্র 
বলিয়াছেন ;-... 


ইত্খং সতাং ব্রহ্মস্থখানুতূত্যা দাল্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
নিসার নরদারকেণ সার্ধং বিজহঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ 
শ্রীমত্তাগবত, ১০স্কঃ) ১২ আঅঃ। 


প্রেম-ত্জি ] ৮. 


 বিশ্বান ধ্যজিরা কবাহাকে বর্ম হুখাহভূতিতে এব এবং ভক্রের! ধাহাকে, 
সর্ববারাধ্য রূগে বর মারাশ্রিত ব্যক্তি যাহাকে নরশিগু জ্ঞানে প্রতীতি 
করেন, মারামুগ্ধ গোপবালকের! যে সাধারণ নরশিশুবোধে তাহার সহিত. 
এরূপ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহ! তাহাদিগের রাশি রাশি পুণোর ফলে, 
সন্দে্থ নাই । বাস্তবিক কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম-_-কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগন্লাধিয়। 
কাদিয়! চাহিয়! থকিয়! তবে সে ভাগা লাভ হইতে পারে। 

সখ্যতাবে ভগবানকে আত্মসদৃশ ভাবনা করিতে করিতে ভক্তগণও 
ভগবং-সদৃশ গুণ সমূহ প্রাণ্ড হইয়! থাকেন। 

. বাৎুসল্য ভাব ।--পিতা মাতা প্রাণ উড়িয়া যেমন পুক্রকন্তাকে 
ভালবাসেন, সেইরূপ ভগখান্‌কে পুত্রকন্যার ন্যায় ভালবাসাই বাৎসল্য 
তাৰ। ইহাই শাস্ত্রে ংসলতক্তিরল বলিয়া! কথিত হইয়াছে । যথা £-_ 


বিভাবাছ্োস্ত বাগুসল্যং স্থায়ী পুগ্তিমুপাগতঃ | 
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বৃধৈঃ ॥ 
ভাক্ত রসামৃত সিদ্ধু। 


বিভবাদিদ্বার] বাৎসল্য পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হয়, পঙ্ডিতগণ ইছাকেই 
বৎসলভক্তিরস বলিয়া! থাকেন। বাৎসলাভাব নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠ! । 
পিতামাতা সন্তানের কাছে চাহিবেন কি ?-সর্বস্থ দিয়াও পিতা মাতার 
সাধ পুর্ণ হয় না। পিতামাতার নিকটে সম্ভানেরই সর্বদাই আবার,_- 
সর্বশ্ব দিয়া, সর্বশক্তির সংযোগ করিয়া সন্তান লারন পালন করেন, তথাপি 
পিতা মাতার সাধ পুরেনা। সন্তানের অন্ত. পিতা মাত. সহঅবার 
আত্মত্যাগ করিতে পারেন । আপনি উপবালী খাকিয়া সন্তানের উদর পূর্ণ 
করেন, আপনি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়! সপ্তানকে নববস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, আপনি 

। রোগশব্যায়. পড়ি! সন্তানের মঙ্গল কামনা! ফরেন,--আশ! নাই, আকাঙ্গা 
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নাই, কেবলই পুত্রের মঙ্গল ক।মন!। পুত্রের গুণ শ্রধণে, পুত্রের শ্রশংশা 
শ্রধণে পিতা মাতার হৃদয় [পুলকিত হয়,--গ্রাণ দিয়াও সম্ভানের ;নুখ. 
গাধন। সম্পন্ন করিতে পিতা মাতা আনন্দ বোধ করেন। ঈশ্বরকে এমনই: 
ভাঁবে ভালবানিতে পারিলে, তাহাকেই বাৎসল্যভাৰ বলে। 

নন্দ-যশোদা ও মেনকার বাৎসলাাভাব কেবলাভক্তির অন্তর্গত, এবং. 
দেবকী-বমুদেবের বাৎসল্যভাব গ্রধানীভৃত। ভক্তির অন্তর্গত। বাৎসল্য 
ভাবের ভক্তগণ বলেন, বিশ্বের আমার পুত্র--আমার ন্নেহের সন্তান, 
আমি প্রাণের টানে--বাৎসলা ভাবের আকর্ষণে সেবা করিয়।, বন্ধ করিয়া 
প্রতিপালন করিয়া সুখী হইব। তাহার! পুন্রজ্ঞানে জীব ও জগতের 
সেবা করিয়। কৃতার্থ হইয়। থাকেন। . বাংসল্যভাবে ভক্ত আত্মহার। 
হইয়! যান। | 

মধুর ভাব পন্থী যেমন গতিকে ভালবাসে, কান্তের উপর : 

কবান্তার যেমন অনুরাগ, ভগবানের উপর তেমনই ভালবাসার নাম মধুর ভাৰ। 
সর্ব প্রকার ভাবের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ; ইহা জগতের সর্বোচ্চ ভাবের 


, উপর স্থাপিত। 
আন্মোচিতবিভাবাৈঃ পুষ্টিং নীভাং সতাং হুদি। : 


মধুরাখ্যো ভবেন্তক্তি রসৌহসৌ মধুরা রতিঃ॥ 
ভক্কি রসামুত সিদ্ু। 


আত্মোচিত বিভাঁবাদি তাঁর! মধুরায়তি সং লকলের হৃদয়ে পুত! প্রাপ্ত 
হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়। প্রস্কত শৃঙ্গাররসে সমতা ' 
দ্বারা ভগবত, সনবস্কীয় নধুরাখ্য ভক্তিরস হইতে বিরক্ত ব্যন্তি সকলে 
উদ্ত ভাব অযোগ্যত্ব, ছুনবহত্ব, এবং রহস্তত্থ যুক্ত বিস্তৃতাঙ্গ; আমর! দশ 
তাহ! বিবৃন্ করিতেছি। ৮. রি "/& 
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'কঝাধিকাদি চন এবং রুল্সিনী গ্রভৃতি মহ্ষীগণ এই মধুর ভাবের 
আদর্শ বলিয়া শানে কথিত হইয়াছে । বিপ্রধস্ত ও সম্ভোগ ভেদে এই. 
মধুয়াখ্য ভাবভক্তি ছুই গ্রকার। পণ্ডিতগণ পূর্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি 
ভেদে বিগ্রলস্তকে বন্থবিধরূপে 'এবং কাস্তা ও কান্ত উভয়ে মিলিত হইর! 
যে ভেগ করেন, তাহাকে সম্ভোগ বলির। কীর্তন করেন। এই সম্ভোগ 
আবার রতির গাঁড়তা মুন্ুতা অনুলারে সাধারণী, সামজদা ও সমর্থা এই 
ঝিবিধ রূপে কথিত হর । যে' রতি অতিশর গাঢ় হয় না, প্রাননই ভগ- 
বন্ধর্শনেই উৎপন হয় এবং যাহ! সম্তোগেচ্ছারই নিদান, তাহাকে সাধারণী 
রতি বলে। গাঁঢ়তার অভাব হেতু এই রতির স্পষ্টরূপে সম্তোগেচ্ছাই 
প্রতীয়মান হুইতেছে। এই সম্ভোগেচ্ছার হাঁস হইলে রতিও হাস হইয়| 
থকে, অভএব সম্ভেগেচ্ছাই এস্থবনে রত্যুত্পত্তির কারণ, সুতরাং ইছার 
নাম সাঁধারণী। যাহাতে পত্বীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহ! গুণাদি শ্রবণে 
উৎপন্ন হই! থাকে এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগের তৃষগ জম্মায়, সেই 
রভির নাম সষগ্রস!। আর সাধারণী ও সমগ্রস। হইতে কিঞ্চিং বিশেষ 
নক্তোগেচ্ছ যে রীতে তাদাত্মা অর্থাৎ নায়ক নায়িকাতে একীভাব গ্রাপ্ত 
হয়, তাহার নাম সমর্থা। এই সাধারণী, সমঞ্রস1-'ও সমর্থ রতিভেদে কুজা, 
মহিষী ও ব্রজন্ুন্দরীসকলে মণির গ্ভার, চিন্তাষণির স্তাঙ্গ এবং ক্টম্তভ- 
মণির স্কায় তিন প্রকার হয়, অর্থাৎ মণি যেমন' অত্যন্ত সুলভ নয়, তাহার 
তার কুজাদি ব্যতিরেকে লাধারমী রতি স্থলভা হয় নাঁ, তথ! চিন্তামণি 
বন্দগ চতুদ্দিকে ন্ুদু্ঈভ, তদ্ধপ কৃষ্ণমহিষী ব্যভিরেকে সমঞ্জস।রতি অন্তত্র 
সুলভ হয় না। অপর--কৌন্বভমণি যেদন জগদলভ,-্রকফ 
ব্যতিরেকে অক্তত্র লত্য হর.না, তজ্রপ ব্রঙ্গললন। বাতিরেকে সমর্থারতি 
কুআাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত অর্থাৎ ভগরবৎ-বশীকানীতব- 
রূপে, বিদ্বয়, শ্রকাঁশক ধে বিলাস পহরী; তদ্থার! ধাছার চমৎকারিণী শ্রী, 
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( শোঁভ৷ ) সেই রতি কখনও সন্তোগেচ্ছা হইতে বিশেষ হয় না, একারণ 
সমর্থারতিতে কেল ভগবং, স্ধার্থই উদ্ভম | 


স্বম্বরূপাতদীয়াদ। জাঁতো যুকিঞ্চিদ্বয়াগ | 


সমর্থ সর্ববিস্মারিগন্ধা সাক্জরতম। মতা ॥ 
উজ্বলনীলমণি 


ললনানিঠ্ শ্বর্ূপ হেতু অথব! কৃষ্ণ সন্বন্ধি শবাদির যৎকিঞিৎ অন্বস্র 
ভেতু উৎপন্ন যে সমর্থারতি তাহার গন্ধ মাত্রে সমুদায় বিস্মরণ হয়, অর্থাৎ 
সমর্থারতি উৎপরন হইলে তন্দার। কুল, ধর্ম, ধৈর্য্য, লঞ্জাদি সমুদ্বায় বিস্মরণ 
হুইয়া যায় এবং এ রতি সান্দ্র। হয় অর্থাৎ উহাকে ভাবাস্তরে ভেদ করিতে 
পারে না। এই সমর্থারতি বন্ধপি বিরুদ্ধভাব দ্বারা অভেগ্ত! হয় অর্থাৎ 


দা 
খন এ 


প্রতিকূলভাৰ যদ্দি বিচলিত করিতে ন1 পারে, তাহ! হইলে তাহাকে প্রেপ 


বলা যায় । বথাঃ--" 
সর্বথ! ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে । 


বস্তাব বন্ধনং রা স প্রেম! পরিকীন্তিতঃ ॥ | 
উজলনীলমণি। 


ধ্বংসের কারণ সত্বে যাহার ধ্বংস হয় না, এমত' যুবক-যুবতীহয়ের 
গরম্পর ভাববন্ধনকে প্রেম কহে। 

এই গ্রেম সঞ্চার মাত্রেই মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে, ওলট-পাঝট 
'করিয়! ফেলে। এই প্রেম মানুষের প্রতি পরমাণুর মধা দিয়! সঞ্চারিত 
হইয়! তাহাকে পাগল করিয়া তুলে-_নিত্ের এ্ররুতি ভুলাই। দেয়। 
 গুরুত সতীনারীর প্রেম বার্থ আত্মত্যাগ । সী শ্বামী-প্রেবে, রহ 
' জলম্ত চিতায় শয়ন করে,--প্রেমে আপনহার! হয়_-কেবল _বাষ্ছিতের 
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ভাবন।তেই তাহার হৃদয় | ভরিয়া যার ব্যাপন ভুলিয়া, রব মি 


প্ধী পত্তিকে পুজা! করিয়া থাকে । তাহায় জীবন, যৌবন, রূপ, রস, 
আহার, বিগ্ার সমস্তই তখন স্বামীর জন্ত।' তাহার আবার, তাহার 
অভিমান, তাহার ধর্মকর্ম, সমস্তই স্বামীর জন্য । এমন হৃদয়ে হৃদয়ে, 
প্রাণে গ্রাণে, ত্বচে ত্বচে, অথু অণুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? স্ত্রী স্বামীর 
ছায়ার ন্যায়--কায়! যে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়। থকে । স্বামী 
যাহাতে সুখী, স্ত্রী সর্বাস্তঃকরণে তাহাই করিয়া থাকে । একদণ্ডের 
বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদান-করিয়। থাকে,একটু মুখ অবহেলা গ্রাণে 
গ্রলয়ের আগুন সৃষ্টি করিয়! দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না৷ পাইলে নয়না- 
সারে দৃষ্টি রোধ করিয়। বসে, অন্তের সহিত হান্ত পরিহাস করিতে দেখিলে 
অভিমানের অনলে দগ্ধ হইয়া! যায়। মুহূর্তের বিরছে :জগৎ শুস্ত-_-অগ্নি- 
ময় বোধ হয়। প্রাণ কেবল উধাও হুইয়1_'সে আমার কোথায়” বলিয়? 
প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুটিয়! লুটিয়া কীদিতে থাকে । এই স্ত্রীর ভালবাসা 
স্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব ভগবানকে ভাল বাসিলে-_ এইরূপ €প্রেষ 
তাহাতে অর্পণ করিলে, জীব তাহাকে লাভ করিতে পারে। হা অন্তান্ত 
ভাব হইতে মধুরভ।ব শ্রেষ্ঠ। 

». এই মধুরভাবে প্রেমিক আর প্রেমিকার একাত্। সম্পাদিত হয়, সুতরাং 
আপন! হইতেই সমাধির অবশ্কু! আলিয়া! পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধির 
অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়! যায়, তখন ভ্রিগুণাত্মিক। 
বুদ্ধির রজঃ.ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্বগুণ অতি প্রবল ভাবে 


' *আঁবিভূতি হইয়। উঠে এবং বতই সত্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই বুজ 


ও তমে! ক্ষীণ হইয় পড়ে, ক্রমে এ অবস্থার আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে বুজ- 


 স্তষো একেবারে অভিভূত হইয়া. পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধিই 


হয়না । তখন সত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি 
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ও বিবেকজ্ঞান হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক, স্বতগ্র তাহারই উপশন্ধ 
হয়-_সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ঈশ্বরের সংযোগ শ্লখ হইয়া! গড়ে, এই অবস্থার 
আরও গাঢ়ত1 হইলে, বুদ্ধি পুরুষের সংষোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, 
যে সন্বগ্তণ জীবের তাদৃশ বিবেকবুদ্ধি জন্মাইর়! দিয়াছিল, সেই দবগুণও 
এককালে অভিভূত হইনা পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না। এই 
প্রকারে গ্রেমিকে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্তু বিষয়-বুত্তি 
নিরুদ্ধ হইবে, তখন একমাত্র সেই 2গ্লেমিক--সেই ধোয় বিষয়েরই মাহ 
জ্ঞান থাকিবে,--ধোয় বিষয়ের সহিত মাথাইর! নিজের স্বরূপোপলব্ধি 
হইবে,-শুভরাং উপান্ত, উপাসনা! এবং উপামক,--প্রম, প্রেমিক, ও 
প্রেমিকা থাকিবে না । তখন জীব ম্বরূপে প্রকাশমান হন,_-তখন, 
তিনি কেবল সেই অবস্থামাত্রেই অবস্থিত থাকিবেন। তাই মুক্তিকে 
*«টৈবল্য” বলিয়! কথিত হয়। 

কিন্তু এই ভাব মানবের প্রেমে সমাক্‌ সাধিত হয় না। কেনন 
যাহাকে চিন্তা করা যাইবে, চিন্তাতরঙ্গের পরিচালনাদ্বার! তৎস্বরূপই 
লাভ হইবে। ভগবান শুদ্ধমব-_-কাজেই তাঁহাকে মধুরভাবে চিন্তা 
করিলে, শুদ্ধসন্বে পরিণত হওয়া বার়। সখার নিকট সখারভ।ব, পিতার 
নিকটে পুত্রের আবার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা-_-এসকলই নিকট বটে, 
বিদ্ গ্রাণের এত অনঙ্কোচ--এমন হৃদয়বিনিময় আর কোথাও নাই? 
তাই ভক্ত ভগবানকে মধুরভাবে সাধন করিয়! থাকেন । 

এই পঞ্চবিধ ভাবানুরাগী সাধকগণের মধ্যে প্রধানীতৃত। ভক্তিমার্গের, 
ভক্ক সালোক্যাদি চতুর্বিধা! মুক্তিলাভ করিয়া! এশ্বর্ধযস্থখোত্তর1 গতি গ্রান্ড ' 
হইয়া থ|কেন, সুতরাং ভক্গ্য্বসাধনাবলম্বন করিলেই তাহার! সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারিষেন। আর মাত্র কেবলাভক্তিমার্গের দান্ডাদি 'চতুর্বি্ধ 
ভাবাশ্রিত ভক্তগণের মধো মকলেই গ্রেমওক্কি লাভ কনিয়। গ্রেমলেবোত্ত রা... 
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গতি প্রাপ্ত হইনা থাকেন। দাস্যাদি চতুর্কিধ ভাবের মধ্যে যে ভাবের 
যে পর্যন্ত বর্ধিত হইবার যোগাতা আছে, সেই ভাব সেই সীমাকে 
প্রাপ্ত হইলেই উহা! 'প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তখন বিনাশের কারণ 
উপস্থিত হইলেও আর উহার ধ্বংম হরনা। তখন তত পরম পুরুষ 
ভগব।নের অনন্ত-নিত্যলীলা-সমুদ্রে নিমগ্ন হুইয়া থাকেন। 

রাগান্ুগা মার্সের ভক্তগণ সাধন ভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিতে, 
করিতে কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি,--জন্মাস্তররের ভক্তি সংস্কার 
বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বিনা সাধনে ও-_সাধু-শান্ত্রমুখে তগবানের 
অসমোদ্ধ সৌন্ধ্য-মাধু্ধ্য এবং প্রেমিক ভক্তদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবাদিমাধুধ্য 
শ্রবণ করিপ্না, তাহ! পাইবার জন্ত লোভ সঞ্চার হয় । এইরূপ ব্রতজভাব- 
নুন্ধ ভক্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, গুণমরী সাধন--তক্তি দ্বার! প্রেমভক্তি 
লাভ করা যাইতে পারে ন!, তখন তাহার বুদ্ধি আর শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা! 
করে না; তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীয়ধর্ম এবং শ্রুত-শ্োতৰা 
সমুদয় বিষর পরিত্যাগ পূর্বক লোভনীয় ব্রঙ্ভাবের জন্ত ব্যাকুল হইয়! 
প্রেমিক -গুরুর কৃপাতিক্ষ। এবং ভগবচচরণে আত্ম সমর্পন করেন। সৌভাগ্য 
বশতঃ দিদ্ব-গ্রেমিক-গুরুর দর্শন পাইলে ভক্ত তখন পসর্বধর্ম বিসর্জন 
পুর্বক তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়। থাকেন। এই অবস্থ- 
কেই কেবলভক্তির গ্রবর্তফ বলিয়া! কথিত হয়। গুরু ভজ্জের ভাব-দাঢ?, 
ও প্রীকানস্তিকত| দর্শন করিয়! তাহাকে সাক্ষান্তজন ক্রির! প্রদান করেন। 
সেই জানকন্মাদিশুন্ত নিগুঢ় সাধনা গ্রেমময় স্বভাব প্রাপ্তির একান্ত 
উপযোগিনী । তখন ভক্ত শ্রীপুরুকেই ভগবান, মনে করিনা আন 


আপন ভাবানুমারে তীঁহাকেই আশ্রয় করিয়। খাকেম। ভাথানুসারে 
গ্রভু, পিতামাতা, ভাই বন্ধু, পুত্র অথবা স্বামী জ্ঞানে গ্রীগুরুরই সেবার 


একান্ত কছুরক্ত হন । শ্রীগ্ুরুতে এইরূপ শ্বাভাবিক অনুরাগ ভাবসাধনার 
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একটী প্রধান লক্ষণ। ব্রজ্বিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ গ্রকট লীলায় ব্রঙ্গবাসী 
দিগের মনঃপ্রাণ অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে আপনাতে অনুর 
করিয়াছিলেন, প্রেমিক শিরোমণি রাগবয্োর্দেশ গুরুও ঠিক তদনুরূপ 
তাবে ভাব-লিগ্ন, শিস্তের চিত্তবৃত্তি অধিকার করিয়া লন। তাই তাহারা 
বেদ-লোক-ধন্দ্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগরুর চরণে আসক্ত হইয়! থাকেন, 
নিরস্তর অস্থশ্মন। হইয়। তদীয় শ্রীচরণচিস্তাতেই কালাতিপাত করেন। ষথাঃ- 


কৃষ্ণং স্মরণ জনপ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং । 


তত কথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্াসং ব্রজে সদ। ॥ 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু 


শ্রীগুরু একাধ:রে ভক্ত ও ভগবান্; তাহার অন্তরে ভগবান্‌,বাহিরে 
ভক্ততাব। তাই ভাৰাশ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগবদ্ব,দ্ধিতে চিন্তা 
ফরেন। এইরপে গুরুনচিন্তা হইতে ভক্তের মনোময় সিহ্ধদেছের ক্রমশঃ 
পরিপুষ্টি হইতে থাকে । যেরূপ তৈল-পায়ী-কীট ভ্রমরবিশেষের নিরন্তর 
পরিচিন্তনে পূর্ববব্ূপ পরিহার করিয়া ততস্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ভাবাশ্রিত 
ভক্ত নিয়ত শ্রীগুরুর স্বরূপ চিন্ত! করিয়া প্রেমমেবোপযোগী মনোষময় দেহ 
লাভ করেন। 

ভাবাশ্রত ভক্তিতে প্রারই মহিমজ্ঞান থাকে ন', ইহাতে প্রীতি মমতার 
আধিক্য থাকে । যেরূপ ব্রজবাসিগণ আমাদেরজ্ঞানে অসঙ্কোচে শ্রীকষ্চের 
সেব! করিতেন, সেইরূপ ভাবাশ্রিত তক্রগণও প্রিয়বন্ধু জনে অকুষ্ঠিতচিত্তে 
শ্রীগুরুর প্রিচর্যাদি করিয়া থাকেন। প্রেমানরোধে তাহারা গুরু-দেৰতার 
লহিত পান-ভোজন বা! শন করিতে কু! বোধ কনেন:ন|। 

ভাবাশ্রিত ভক্তগণের ভগবৎ-সেবা হুইভাবে সম্পাদিত হয়; এক বাহ, 
'অগর দমানস। তাহারা বখাবন্থিত বহিঃশনীরে সাধকরূপ ব্রজ লোক- 


প্রেম-ভক্তি। রি 
শ্লীরপলনাতনাদির ন্তার ইন্দ্িরগণসাহায্ শ্রীঞ্রুর সাক্ষাৎসেবা করিয়। 
থাকেন এবং অন্তশ্চি্তি তাভীষ্ট ( মনোমন্ ) দেহে অস্থধী ইন্জিয়বৃত্তিসমূহ- 
স্বারা সিদ্ধরূপ ব্রজলোক--শ্রীবূপমঞ্জরী প্রভৃতির গ্তার শীকফ্ণের সাক্ষাৎ 
সেবা করেন । এইরূপ সাধন-ক্রম হইতে ভক্ত-চিত্তে রতির উদয় হর়। 
বখন রতি গাড় হুইয়। প্রেমভক্তিতে পর্ধযবসিত হয়, তখন তন্তু স্বকীয় 
তাবমর নিত্য দেহে নিত্যভগবৎসঙ্গ প্রাণ হই! থাকেন। 
ভাবাশ্রিত তক্তগণ জ্ঞান কর্ম্মাদি তক্তিবাধক বিষ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন, তখাপি এ লমুদায় জ্ঞান-কর্্মাদির ফল তাহাদিগের নিকট আপন! 
হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তিদেবীর দ।সী-স্থানীয়! সর্সিস্ধি তাহাদিগের সেবা 
করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু ব্রঙ্গভাবলুন্ধভক্ত ততৎদযুদ।রেরপ্রতি আদর 
প্রকাশ করেন না। তীহারা সর্বদা ভগবানের মাধুধ্য-সাগরে নিমগ্ন 
থাকেন। এই মাধুধ্যম্বাদ-মুখের গন্ধও যাবতীয় মুক্তি-স্খ অপেক্ষা কোট 
গুণ শ্রে্ঠ। এইহেতু তাহাদিগের হৃদয় সুহূর্তকালের জন্যও বিষয়াস্তরে 
অভিনিবিষ্ট হয় না। তাহার! নিরন্তর ভগবানের অনির্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে 
পন্নমানন্দ সম্তরণ করিয়া থাকেন । 
ধিনি প্রকাস্তিক ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়।! পরম-্প্রমবলে' 
অনুক্ষপ তাঁহার অসমোর্ধ মাধুর্য আম্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবাশ্রিত' 
কেব্লাভক্তির সিগ্বভক্র বলিয়া পরিগপিত। 


শোগীভাব ও প্রেমের সাধন! | 
 প্রেমসেবার পূর্ণতম আনন্দাশ্বাদহেতু কেবল!ভক্তিমার্পের দান্তাদি চতু- 
রবি তাবেরমধ্যে আবার মধুরভাব দর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, মধুয় ভাবে ক 
বি ণ উর 


৮৮ প্রেমিক-গুরু | 


ঞাবচতুষ্ট়ই পধ্যবসিত হইয়াছে । তাই কোন প্রেমিকা রমণী তগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন; ৃ | 

প্রেমময় । ' পতিরূপে দেহ দরশন ; 

পুরিবে সকল আশ মিটিবে মনন । 

মাতারূপে সদ। তব আহার যোগাব। 

পিতা ভাবে গুরু হ'য়েঃইউপদেশ দিব। 

কন্তারপে আন্ধার কত যে কর্িব। 

মার বুকে শিশু যথ! সে ভাবে থাকিব। 

সথীক্ষপে অকপটে সব কথা কৰ। 

দাসী হ”য়ে চিরদিন চরণ সেবিব। 

পড়ীরপে প্রেমময় বাধি আলিঙ্গনে, 

অনস্তজীবন রব মিলি তোম! সনে। 

একাধারে সব রস মধুর 'ভাবেতে, 

তাই চাই এই ভাবে তোমারে পুজিতে। 

পাঠক ! মধুরভাব শ্রেষ্ঠ ফেন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। মধুর- 

ভাবে সব রসের সমাবেশ বশতঃ গ্রেমসেবার পুর্ণতম আনন্দাস্বাদ পাঁওয়! 
যায়। হনুমানাদি যেরূপ দাস্ত ভাবের, শ্রীদামাদি যেরপ সখ্যভাঁবের 
নন্দ-যশোদাদি যেরূপ বাৎসল্য ভাবের আদর্শ; তন্রপ ব্রজগোপী ও 
মহিষীগণ মধুরভাবের় আদর্শ। এই কামাম্ুগা মধুরভাঁব ছুই অংশে 
বিভক; এক সম্ভোগেচ্ছামরী, অপর তত্ভাবেচ্ছাময়ী। বাহার! কুল্সিণী 
গ্রড়ৃতি যহিষীদিগের ভাবানুগত, তাহাদিগের তক্তিকে সম্ভোগেচ্ছামী 
"ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহ্ষীদিগের ন্যায় কিরংপরিমাণে সবনুষ্ধ- 
: খাছ, মহিম-জান এবং লোক-ধর্মমাগেক্ষ। প্রভৃতি ভাব বিদ্যমান আছে। 
অপর, জঁছার| লোক-বেদাদি যাবতীয়, ধর্ম পরিত্যাগ করি, ভীহিক- 


প্রেষ-ভক্তি 1 ৯১১. 


পারজ্রিক সফল নুখ-সাধনে জলাঞ্লিদিয়া নিঞধাম ভাব ও পরমপ্রেমমর 
স্বভাবের অনুসরণ করেন, তীহাদিগের সেই ভক্জিকে ত্ভাবেচ্ছামরী 
কহে; ইহা ব্রপ্নবাসী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে নিত্য বিরাজমান রভিয়ছে। 
অতএব মহিষীদ্দিগের ভাব হুইতে সাধারণী কিন্বা! সমগ্ডসারতি উৎপন্ন 
হয় এবং গোপীদিগের ভাব হইতে সমর্থারতি উদয় হয় কেন না )-_ 

আত্মেক্ড্িয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃষ্ণেক্দ্রিয় শ্ীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল | 

নিন মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ 

শ্ীচৈতন্তচরিভামৃত। 
আত্মেন্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্ত যে ক'ন্য করা যায় তাহাকে কাম বলে, 

অর ঈশ্বরেক্দ্িয়ের গ্রীতির জন্য যাহ! করা যায় তাহাকে প্রেম বলে। 
সমস্ত কার্য নিজ সম্তভোগন্থপ্ূপে প্রয়োগ না করিয়! কঙ্চ-সুখ-তাৎপধ্যে 
প্রয়োগ ; করিলে, তাহ! হইতে সমর্থারতির উদয় হইয়। থাকে ) পরে 
তাহাই গাঢ় হইয়! প্রেম আখ্য। প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহিষীর্দিগের কথঞ্চিং 
শবনুখ বাঞ্চ। থাকায় তাহ! আর সমর্থা রতিতে পর্যবসিত হইতে পারে ন। । 
বিশেষতঃ শ্বামী-্ত্রীর সম্বন্ধে একটু উচ্চ-নীচতা আছে, লোক-ধর্মাপেক্ষা 
আছে এবং তাহ! শ্বাভাবিকী বিধায় তেমন উদ্দাম-উচ্ছাস নাই; কিন্ত 
গোপীদিগের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহার! ্বামী পুত্র, ঘর-বাড়ী, 
জাতি-কুল, বেদবিধি, ধর্ণ-কর্ম্, লজ্জা-সরম' পরিত্যাগ করিয়া ঝুঁলটার স্তার 
 ভগবানে আসক্ত হইয়! থাকেন। কুলট। রমণী বথাবথ ভারে গৃহ কর্ম।দি 
ফ্করে, কিন্তু তাহার মনট! সর্ধদ উপপতির চিন্তাক়্ নিয়গ্ন থাকে। প্রেম" 
ভক্কি-প্রচারক চৈতস্থাদেব বলিয়াছেন ১. 


৯২ প্রেমিক-গুরু । 


“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মন্থ । 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত নর্বসঙ্গরসায়নং ॥৮ 
পরাধীন! রমণী গৃহকার্য্যে লিপ্ত! থাকিলেও চিত্তমধ্যে যেমন নব 

সহবাস-রসের আস্বাদন করে,_-সেইরূপভাবে বিষয়-কর্শেলিগ্ত থাকিয| 
নব-কিশোর শ্রীকঞ্জের প্রেমরসের আশ্বাদন মনে মনে অনুভব করিও । 
তাই ভক্তিমার্গে প্রন্নপ অবিধিপুর্ববক-_শাস্ত্াচার, সমাজনিয়ম প্রভৃতি 
বিচ্ছিন্নকারী পরকীয়াভাব গৃহীত হইয়াছে । ন্ুতরাং শ্বকীয়। মহিষীদিগের 
সম্ভোগেচ্ছামরী মধুরভাব হইতে, পরকীয়া গোপীদ্দিগের তত্তাবেচ্ছামরী 
মধুর-ভাবের গোপিকানিষ্ঠভাৰ, সোন্ব। কথায় গোঁপীভাব শ্রেষ্ঠ । রাধিকাদি 
গোপীগণ গোপীভাবের আদর্শ। গে।দাবরীতটে রায় রামানন্দ গ্ররগৌরাঙ্গ- 
দেখকে ঝলিয়াছিলেন।_ 


ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । 
অনন্ত শান্ত্রেতে ধার মহিমা বাখানি ॥ 
গ্রীচৈতন্তচরিতামূত। 


ইহার মধ্যে অর্থাৎ মধুরভাবের মধ্যে রাধার প্রেমই সাধা শিরোমণি ; 
ভাই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ । তীহারা স্বামী, পুক্র, কুল, মান, কিছুই চাহে না“ 
চাহেন কেবল শ্রীরুঞ্চকে । কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;-- 
আর এক অস্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। 
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 
স্থখ বাঞ্া নাহি স্থখ হয় কোটিগুণ ॥ 
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গোপিক! দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় । 

তাছা হইতে কোটিগুণ গোপী আশ্বাদয় ॥ 

তা সবার নাহি কোন হ্থখ অনুরোধ । 

তথাপি বাড়য়ে হৃখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান । 

গোপিকার সুখ কুষ্ণ-হুখে পর্য্যবসান ॥ 
শ্রীচৈতনচরিতামত। 


গোপিগণের কৃষ্ণদরশনে সুখের বাঞ্ নাই, কিন্ত কোটিগুণ দুখের 
উদয় হয়। বড়ই ভয়ানক কথা! ইছার ভাব অনুভব করা পাগডিতা 
বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই অনেকে গোপীভাবের নাম শুনি হান্ত-বিদ্প 
করিয়! থাকেন। গোপীগণকে দেখিয়! কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহ! 
হইতে গোপীদিগের কোটিগুণ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । কেন ?-. 
গোপীদিগের সখ যে কৃষ্ণনুখে পর্যবসিত । কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া 
গোপিগণের নুখ ) অর্থাৎ তাহাদিগের শ্বকীয় ইন্জিয়াদির সুখ নাই, ক্ষণে 
নথেই স্থখ/ কৃষ্ণময় সর্বভূতের সুথে সুখী হইতে হইবে। ভাল কাছ 
করিয়াছি বলিয়। আনন্দিত হইলে হইবে না, জামার কার্ধ্যে বিশ্বরূপ 
ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও স্থখ। আহা কি মধুর ভাব! 
এই জন্তই গোপীভাব শ্রে্ঠ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । 


গোপীগণের নিজের বলিয়! কিছুই নাই) রূপ বল, যৌবন ঝুল, 'শোঁভা- 
সৌন্দর্য, লালস1-বামন! যাহা কিছু বল,-_সমস্তই সেই শ্ঠামস্ন্দরের জন্ট। 
তাহার! কাজ করেন, সন্তান গালন করেন, গৃহের কম করেন, কিন্ত 
নিরস্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্রেমরদে মন্িয়া থাকে। তাহাই কথা, 
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তাহার কাণ্যের আলোচনা, তাহারই নাম গানে পরিতুষ্ট--এইকধপভাবে 
ষে ভক্ত সাধন। করেন, তিনিই পরম মুক্ত । আপনাকে ত্ত্রীরূপে--আর 
পরন পুরুষ ভগবান্‌কে পুরুষভাবে ভাঁবন। করিবে, হাতেই চিত অর্পণ 
করিয়া, উছারই প্রেমে লীন থাকিবে । ইহাতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ 
আনন্দ লাঁভ করা যায়। ৰ 

এই গোপীন্তাবনিষ্ঠ মধুর রসাত্মক ভক্তি হইতে মধুর! রতির উদয় হয়। 
এই রতি হইলে ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের শুত্রপাত হয়। 
বথাঃ__ 

মিথোহরেম্বগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগন্যাদিকারণম্‌। 


মধুরাহপরপর্য্যায়। প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ॥ 
, ৯. ভক্তিরসান্তৃত সিন্ধু 


মধুরা রতিই শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ প্রেয়সীদিগের সম্ভোগের আদি কারণ। 
এই নধুরারতি যখন গোপীদিগের হ্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বন্থথ বাসনা শুন্য হয়, 
এবং সম্ভোগ-বাসন। যদি শ্রীকষ্জের সম্তোগ বাঞ্চার সহিত একতাভাব প্রাণ্ত 
হয়, তখন ইহা সমর্থ। বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে । এই সমর্থারতি 
প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক হইয়! স্নেহ, মান, প্রণন্ন, রাগ, অনুরাগ ও 
ভাবে পর্যবসিত হইয়া থাকে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্টদশ! প্রাপ্ত 
হইলে মহাভাব দামে কথিত হয়। ইহাই গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতির 
চরম বিকাশ । ন্ুতরাং গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতি প্রো নহাভাবদশ। 
খণ্ড হইলেই উহ্থা প্রেম বলিয়া কীপ্তিত হয়। রি 

কাম-গদ্ধশূন্ত ঘে অনুরক্তি তাহার নাম প্রেম । এই ভাব যেখানে 
আছে, সেইস্থানেই প্রেম বলা যাইতে পারে। বাহ আত্েজ্িয়ের প্রীতি- 
ইচ্ছা, তাহাই কাঁর। . অতএব আত্্েজিের প্রীতি ইচ্ছা-নিশূন্ হ্যা 
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যাহাতে অন্রন্পক্কি হয়, তাহাতেই প্রেম হয়। আমি তাহাকে ভালব!সি, 
তাঁছার যে কাঞ্জ তাহাই আমার ভাল। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমর! 
রূপের উৎকর্ষ না করিব কেন? তিনি ফুলমাল! ভালবাসেন, তাই 
বনে ভ্রমণ করিয়া! আমার এত বনফুল তোল!,--তাই এ মাল! 





মাল! হ'ল জাল ন। আসিল কাল! 
হৃদয়ে বিধল শেল, 
যাও লখি যাও মালা ফেলে দাও 


বুঝেছি করম ফের। 

মালার ত আমার কোন প্রয়োজন নাই, বাহুর জন্ত মাপা গাঁথাঁ,সে কই ? 
সে যদি না আসিবে, তাহার গলায় ষদি এ মাঁল! না ছুলিবে, মালার সুবাসে সে 
যদ্দি পুলকিত ন! হইবে, তবে এ মাল! গাথ! কেন? সে আনন্দিত হইলে, তবে 
ত আমার আনন । নতুবা জগতে আমার আরকি আনন্দ অছে? সে 
হুখী হইলে, তবে আমার হ্ুধ। ইহ!ই প্রেম। দেশের উপকার করিয়া, 
দশের উপকার করিয়!, সমাজের উপকার করিয়া, ধনীর উপকার, করিয়া, 
দরিদ্রের উপকার করিয়1, নুন্দরের উপকার করিয়া, কুৎসিতের উপকার 
ক্করিয়া,--তাহাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের গ্রতিঘাতই আমার 
আনন্দ। ইহাই ব্যষ্টিভাবের আনন্দ,--আর সমষ্টিভাবের আনন্দ-_. 
ঈশ্বরানন্দ। ভগবানের সেবা করিয়া; ভগবানকে সৌন্দর্ধ্য উপভোগ 
করাইয়া, ভগবানকে বুকে লইয়া, যে আনন্দের পুর্ণতম ভাৰ, তাহাই 
€প্রম। 

ভগবানে এইরূপ গ্রেম টনি "তখন ফুল ফুটিলে, ম্লয়- বিলে, 
বস ছুটিলে, কোকিল ডাকিলে, ভ্রমন গুগ্তরিলে, সেই মুখ মনে পড়ে। 
আবায মেঘের গর্জনে, বিহ্বাতের চমকে, অমাবস্তার গাঢ় জন্ধকারে, 
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হতাশের দীর্ঘখাসে, দরিদ্রের আকুল ক্রন্দনে, তাঁহাকে মনে পড়ে বলিয়াই 
বুঝিতে পার! যায়,__ইহারাঁও তাহার বিভৃতি। ইহাদের সেবাতেও 
সাহারই সেবা । প্রেম জন্মিলে, তখন মানুষের সমুদয় বৃত্তি তাহারই 
আশ্রিত হইয়! পড়ে। ভক্ত তখন তদগতচিভে বলেন আমি জ্ঞান চাহি 
লা, শক্তি চাহি না, মুক্তি চাছি না, সালোক্যাদি কিছুই চাহি না,_-চাহি 
কেবল তোমাকে । তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,-তুমি আমার বিশের 
প্রাণ,--তুমি এস, আমার স্বদয়-নিকুপ্জে উদিত হুও। একবার আমাকে 
“আমার বলিয়া সম্বোধন কর। 

মনের ঠিক এইরূপ অবস্থার নাম প্রেম। কিন্ত আপনাকে ক্ষু্র, 
হীন ও সান্ত ? ঈশ্বরকে বিরাট.,'বিপুল, ও অনন্ত এরূপ ভাবিলে তিনি 
কুরে থাকেন,_-কাজেই তাহার সহিত প্রেম হয় ন। তাহার উপর 
ভক্তের একায্মভাব--মান অতিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি 
ওতঃপ্রোত ভাব.ন। থাকিলে প্রেমের ন্ফ্তি হয় না । যশোদার শাসন, 
সনদের বাধাবহন, গোঁপবাঁলকের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও স্কন্ধে বহন এবং গোপ- 
ঘালাদের পদধারণ পূর্বক মানভঞ্জন প্রভৃতি সমন্তই ব্রজভাবলুন্ধ ভক্তের 
পরম আদর্শ। মহিমজ্ঞানে প্রেম যন্কুচিত হয়। ভাবানুযারী ভগবানকে 
আত্মসম কিম্বা! আপন! হইতে ছোট ভাবিতে না পারিলে প্রেম হইবে না। 
ভাই গে'পী ভাবের আদশ হুইর| €প্রমের সাধন! করিতে হইবে । প্রেমের 
লাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধন! । প্রেমের বশে ভগবান আকৃষ্ট হয়েন)- সে 
আকর্ষণে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না.। শান্ত, দাস সখা, বাংসল্য 
প্রভৃতি তাবের সাধনাক্ন ভগবান্‌ তাহার প্রতিশোধ দ্দিতে পারেন, কিন্ত 
গেপীপ্রেমের প্রতিশোধ দিতে পারেন না । তোমায় 'ভালবাসি,-তোম! 
খই আর জানিনা, ইছাঁতে কি কোন প্রার্থনা আছে? প্রার্থনা নাই তবে 
পুরণ করিবেন কি? প্রতিশোধ দিবেন কি? চাই তোদাকে,দিতে 
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হইলে সেই নিকে দিতে হয়। তাই ভগবান গোপী প্রেমের নিকট 
খশী। 

কিন্ত ভগবানের সহিত প্রেম কর! ঘড় কঠিন সমস্তা ;) সর ভূলিতে 
হইবে। ধর্্াধন্ম, ভাল-মন্দ, জাতি-কুল, সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভূলিয়! তাহাতেই 
আত্মসমর্পিত হইতে হইবে। কিন্তু ভাল মন্দ ত্য'গ করিতে হইবে বলিয়া, 
ত্যাগ করিলে চলিবে না! ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিলে প্রেম হইল না,--কিন্থা 
যথার্থ প্রেম হইলে সে জ্ঞান থকিতেই পারেনা । শাস্ত্রে যাহা বলে, লোকে 
যাহা বলে, সমাজ যাহ! বলে,_তাহ। শুনিলে গ্রেমলাভ হয় না। ভগবান্‌ 
যাছাতে ম্থী হন, তাহাই করিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মানিলে কি প্রেম 
কর! চলে ৪ গ্রেমভক্তি তদনুরক্তির বিকাশ, আপন ভুলিয়া, ধর্ম, বর্ম, 
জাতি, কুল, মান ভূলিয়! বাঞ্চিতের অনুসরণ করাই প্রেমভক্কি। এই ভাব 
গোপীদিগের ছিল,-সেই জন্ত ভগবদারাধনাযর় গোপীভাবই শ্রেষ্ঠ । 

প্রেমন্বভাবলুন্ধ সাধক গোপীভাব অবলম্বন পূর্র্বক ভগবান্কে প্রেমা- 
ম্পদ করিয়। হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রেমের ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়1 প্রেমের গানে 
প্রবুদ্ধ হউন। আর বাহিরে শ্রীগুরুকে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া দেহ 
মন সমর্পণ করিয়া পরিচর্ধ্য। করুন। নতুবা পাথরের ব! পিতলের মৃদ্তি 
গড়াই তুলসী-চন্দনে গ্রেমাম্পদের পূজা করুন, ক্রমশঃ প্রেমসঞ্চারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনস্তভাব, অনন্তমূর্তি, অনন্তবীধ্য ভাবন! বা ধারণায় 
আনিতে পারিবেন । জগৎ ধাহাকে দিবানিশি পাগ্-অর্ধ্য লইয়! পুজ! 
করিতেছে, গ্রকৃতিরূপা রাঁধ খীহার. প্রেমকামনান্র সর্বত্যাগিনী-- 
উদামিনী, যে!পিনী, পেই নিত্যসহচর নিত্যসখা--নিত্য প্রেমাম্পদের 
সন্ধান মিলিবে। তখন “যাহা! যাহা নেত্রে পড়ে তাহ! হরি স্ফুরে” সর্ব- 





* এই খণ পরিশোধ করিবার জন্তই ভগবানের 'গৌরাঙ্গ অবতার" 
বলিয়া ভজ-সমাজে কীন্তিত হয়। 


৯৮ গ্রেমিক-গুরু | 


স্থাণেই সর্ববস্ততে প্রেমাম্পদের প্রেমময় মূর্তি দেখিতে পাইবেন। তখন 
আত্মদর্শী যোগীর ভা গ্রেমিকও প্রতি ফলে, গ্রতি ফুলে, প্রতি পত্রের 
মর্বর শবে, গ্রতি পাহাড়ে, গ্রতি ধরণায়, এতি নদ-নদীতে, প্রতি নর- 
নারীতে, এতি অথুপরমাণুতে মেই সচ্চিদাননের বিকাশ দেখেন, সেই 
শ্তামনুপর চিদ্বনরূপ আর তুলিতে পারেননা,-জগৎ লইয়া, রাঁধাকে লইয়। 
রাধাবল্লভের উপাসন! করেন। ভিনি প্রেমমর,-গ্রেমের আকর্ষণে তিনি 
ভূলিয়। থাকিতে পারেন না। অতএব, ভাবাবলম্থনে বত প্রকার সাধনো- 
গায় আছে, তন্মধ্যে প্রেমসাধ্য গোপীভাবের সাধানই শ্রেঠ। কারণ 
ইহাই মানবের সাধারণ সম্পত্তি,--ইহাই মানধজীবনের সার বস্। এই 
আকর্ধণ ভগবানে বিন্তম্ত হইলেই মানুষ জালা হইতে অধ্যাহতি পায়। 
তখন আমি কে, ভিনি কে,--সে জান জন্মে। জগৎ কি, পুত্রকলত্র কি, 
সোনার বাধন, লোহার বাঁধ কি, সে ভ্রম দুর হয়। হৃদর দৃট়াতক্তি ও 
অহেতুক প্রেম সম্পন্ন হয়। তখন দিবা জান জন্মে।_বিশিষ্টদ্ধপে বুঝিতে 
পারা যায় যে, দারা, পুজ, ধনৈশ্ব্যা কিছু নছে, দেহ কিছু নছে, ঘটপট 
আমি আমার কিছু নহে”সবই তিনি) সেই আদিন্তহীন চরাচর বিশ্ব 
র্যাপী বিশ্বেশ্বর সত্য। সত্যন্থবরূপের সত্য ভ্ঞানে অমত্য দুরে যায়," 
চঞ্চল আলোকাধার-মগ্জল-মধাবন্তী সেই নিত্য ও লীলাময়-_প্রেমাম্পদ 
গরম পুরুষের অসমোর্ধ প্রেমমাধুর্্যে প্রেমিক অনন্তকালের জন্য ডূবিয়া 
বান-_ প্রেমিক-প্রেমিক। বা ভগবান্-্ভত রাঁধনামের মহায়াসের মহামঞ্চে 
খ্আনন্দে মাঁতিয়। এক হুইয়৷ যান। 


রাধারুষ্জ ও অচিন্ত্য ভেদোভেদতর্তী। 


স্পা ছি 


গোঁপীভাবে যে ঈশ্বরানুমরণ, তাহার নাম রাঁগমার্ঁ। সম্ধযা-আছিক, 
রোজা-নেমাজ, প্রার্থনা-উপাসন! প্রভৃতি বিহিভাবিহিত কর্ম, জাতিকুল- 
লোকধর্, সুখ-চৃঃখ, মান-অভিমান, আচার-নিয়ম, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি 
সমস্ত বৈধীমার্গের অনুষ্ঠান কীর্তিনাশার জলে বিপর্জন পূর্বক কেবল 
প্রাণের অন্ুর/গে আননের রসে মত্ত হ্ইয়া, আকুল আকর্ষণে আকৃষ্ট 
হইয়া যে ঈশ্বরোপামন| কর! যায়, তাহাকেই রাগমার্গ বলে। এই রাগ- 
মার্গের সাধন! গ্রবর্তনা্থ ব্রদ্দলীলা। ভ্রম গোপীগণ এই রাগমার্গের 
সাধিকা। এই রাগমার্সের সাধন! প্রচার করিতেই ঘ্বাপরের অবতার । 
বখন যে ধর্শের সংস্থাপন প্রয়োজন, তখনই তাহার পূর্ণ আদর্শের প্রয়োজন, 
-"আমর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালীভ করিতে পারেনা, ভাই ভগবান যোগমায়া- 
বলম্বনে শরীরী হইয়া--ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া কষ্ঝরূগে ব্রজধামে লীলা 
করিয়াছিলেন । সেই ব্রঙ্গলীলার প্রধান সাহায্যকারিণী-_রাধ! 

আমর ভক্তিতত্থে দেখাইয়াছি যে, ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্ধদ| 
অনন্ত উন্নতির পথে- পূর্ণ মঙ্গল ও আননোর পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই 
কৃষ্ণ । আর যন্থারা আমর! তাহার দিকে-অনত্ত আনন্দের দিকে 
আৰুষ্ট হই, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবৃত থাকে, তখন 
তাহার হ্বরূগ উপলদ্ধি হয় না। কিন্তু আঁৰরণ উদ্ুত্ধ হইলেই মেঘাস্তরিত 
ূর্যের ভ্তায় শ্ব-্বরূপে প্রকাশিত হইয়! প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। : এই 
প্রেম সচ্চিদানদ্দ ভগবানের হলাদিনী শক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের 
তিনটা শক্তি। যথ1$- 


১০৩ প্রেমষিক-গুরু 


হল॥দিনী সন্ধিনী সম্ঘিন্তয্যেক। সর্ধবসংশ্রয়ে ॥৮ 
বিষুঃপুরাণ। 


“হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ” এই তিন শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়! 
আছেঁন। তন্মধ্যে হলাদিনী প্রেম শ্বরূপ!; ইনিই রাধা নামে কীন্তিত 
যথ। $--- 


হরতি শ্রীকুষ্ণমনঃ কুষ্তা হলাদস্বরূপিণী | 


অতো! হরেত্যনেনৈব রাধিক] পরিকীত্তিতা ॥ 
সাধনতত্সার | 


যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হর1; কষ্ণহলাদপ্বরূপিনী 
রাধাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। রাধ, ধাতু হইতে রাধা- 
শব নিষ্পন্ন হইয়াছে । রাধ, ধাতুর অর্থ সাধনা, পুঁজ! বা তুষ্টকরা, 
ধিনি সাধন! করেন, পুজা করেন বা! তোষণ করেন,--তিনিই বাধা। 
আর এই শক্তিকে যিনি আকর্ষণ করেন,_তীাহার নাম কষ । ক্ষ 
ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইগাছে, কষ, ধাতুর অর্থ আকর্ষণ কর1) 
ধিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্কেন্ত্ির আকর্ষণ করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণ 
বলে। আতএব রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা । তাহার! অগ্নি ও দাহিকা- 
শক্তির ন্তায ভেদাভেদ্রূপে নিত্য বর্তমান থাকিয়1 সমগ্র গ্রাপঞ্চিক জীব 
সমুহের অন্র্বাহো বিরাজ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে / 
বণিয়াছিলেন ;-- 


অহুং হি সর্বভূতানামাদিরস্তোহস্তরং বহিঃ । 


তৌতিকানাং যথা খং বা! ভূর্বায়ু আেো্যাতি রঙ্গনা ॥ 
শ্রীমন্তাগবত, ১০স্কঃ, ৮২অঃ1 


8. 


প্রেম-ভক্তি। ১৫১ 

“যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাতৃত, সমুদায় 
ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্ধ্য হইয়া, তাহাদিগের অন্তর্বহিঃ বর্তমান 
রহিগাছে ; তদ্রপ আমিই একমাজজ সর্বপ্রামীর কারণ ও কার্ধ্য বলিয়া, 
সকলেরই অন্তর্বাহো বিরাজ করিতেছি ; সুতরাং আমার সহিত তোমা" 
দিগের বিচ্ছেদ, কদাপি সম্ভবপর নহে ।৮ 

রাধ! আর কৃষ্ণ একই আত্ম! ; জীবকে প্রেমতন্ব আস্বাদন করাইতে 
ও তৎসাধন! শিক্ষ1 দিতে ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই 
ব্রত্ঘলীল! বুঝিতে হুইলে সর্বাগ্রে ব্র্লীলাঁর আধ্যাক্মিকভাব হৃদয়ঙ্কম করা 
কর্তব্য; তাহ! হইলে প্রাঁকৃতলীল! সহজেই বোধগম্য হইবে । 

জীবের সহিত ভগবানের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কেবল প্রারৃত- 
্ত্ীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্য 
যোগের সেই ঘনিষ্ট অন্বন্ধ হিন্দুখষি ব্রজলীলায় রাধাকুঞ্চ তত্বে প্রকাশ 
করিয়াছেন । আত্ম! যখন সংসারের কুটিলতা ও মার! হইতে পরিত্রাজিত 
হয়েন তখন তাহার ব্রঙ্ভভাব ঘটে। তৃণাবর্ত, অঘান্ুর বকান্ুররূপী 
হিংসা-কুটিলত| নাশ করিতে ন! পারিলে ব্রলভাব প্রাপ্তি হয় না | সেই 
ব্র্জভাবে প্রর্কৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বগীর মিলন আনন্দধাম বৃন্দাধনে। 
যতদিন না জীবের সংসারবীজ সমুদয় নষ্ট হয়, ততদিন তাহার মুক্তি নাই । 
সাঙ্য মতে প্রকৃতি-পুরুষের ঘনি&তাই জগৎ-সংসার। জগতেই প্রকৃতি- 
পুরুষ ঘোর আলক্ত; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত- 
বৎসর বিচ্ছেদে-_জীবাত্মার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তি লাভ। শত 
বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাস্মার.মৌক্ষপদ। 
যোগের এই সমস্ত নিগৃঢ়তত্ব এক একটী করিয়া, হিন্দু অবয়বীষ্নায় 
মূর্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। যোগে জীবংত্ব! পরবাত্ব-তত্বের সহিত 
যতড়াবে রমণ করেন, তাহার অন্থতব ও মিলনের যতপ্রকার স্তর আছে, 


১৯২ প্রেমিক-গুরু | 


তৎসমুদায় কৃষ্ণলীলায় প্রকটিত। গ্রজাপালনকাপ গোচারণে ( গোঅর্ধে 
গ্রজ! ) কৃষ্ণ সংসারধামরূপ গোঁষ্ে ক্রীড়া করেন। ব্আননাধাম নন্দালযে 
পিতাপুত্রের সন্বন্ধে কৃষঃ দেখ! দিয়াছিলেন। পিতামাতার বাৎসল্য ভক্তি 
অপেক্ষা প্রগাঢ়তর। হিন্দুর ঈশ্বরাহ্রাগ, বাংসল্য অপেক্ষাও বোধ হন 
অধিক। হশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদ। হিন্দুর দেবানথরাগের সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে। হিন্দুর! দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, হদয়ের 
উৎকৃষ্ট উপহার ও ভক্কিপুষ্প চন্দনে চর্চিত করি! অর্চনা! করেন। 
যশোধা ও নন্দের স্তায় ন্নেহের শতরচ্ছুতে কুষ্ণকে বধিতে চাহেন। কিন্ত 
সে স্নেহ অপেক্ষাওড বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, তাহা রাধার কৃষণন্থ- 
রাগ। হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্কুরিত হুইয়! বাৎসল্য ভাব অপেক্ষাও 
প্রগাড়তর হইয়াছে ? প্রগাড়তর হইয়া! রাধার প্রেমে উপনীত হুইয়াছে। 
পতিপত্রীর সন্বন্ধের একটু যেন দূরভাৰ আছে। গত্বী, পতিকে খুব 
নিকটে দেখেন বটে, অথচ একটু উচ্চ উচ্চভাবে দেখেন। কেবল যে 
ললন! লুকাইয়া অপর পুরুষের জনুরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে প্রভৃতার 
দুরভাব নাই। রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম। সারই আয়ান এবং 
ধর্মতেবী ব্যক্তিগণ জটিলা-কুটিলা । ভাই তাহাদের লুকাইয়! গোপনীয় 
প্রেমে রাধা, ক্বষ্ণকে ভালবাসিতেন ) তাহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্ত 
লালায়িত হটুতেন। মিলন হইলে আনন্দ সাগরে ভাঁসিতেন। ক্ষণেক- 
মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক । রাধিক! 
এইরূপ অনুরাগে কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এযোগ, পতি-পত্বীক্ 
যোঁগ অপেক্ষা গাঢ়তর। এ প্রেম শ্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিঃ 
জনুরাগ। এঅনুরাগ, হিম্দুষোগীর ঈশ্বরানুযাগ। সেই' অনুরাগের 
ক্রসন্কূর্তি যোগতবে অনুতবনীয়। লেই জসনদ্তির বাহবিকাশই 
'ব্রজলীল1। 


প্রেষ-ভজি । ১০৩ 


স্বাপর ধুগের শেষ সন্ধ্যার--যখন জীব কর্ম ও জানের কর্কশ 
সাধনায় জলিত-কঠে ভগবানের কপাবারির আশায় উর্ধমুখে চাহিয়াছিল, 
'বাসনা-বিদগ্ধ হইয়া! জানন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, তগবান্‌ সেই সময় 
অন্থষ্মের উর্ধগতি দানজন্ত--পরমানন্দ দানজন্ত-_পিপাঁসিতকণ্ে মধুর প্রেদ- 
রসের পূর্ণধার! চা'লিয়। দিবার জন্ত হলাদিনীশক্তির সহিত রাধাকফরূপে 
বজধামে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। জগতের প্রধান ভাব গ্রেম,-_সেই প্রেম- 
দান করিতে, প্রেমশিক্ষা প্রদান করিতে, প্রেমে জগংকে জাগাইতে 
তগবান্‌ আপনার হলাদিনী শক্তির সহিত বৃন্দাবনে মাধুধ্যের রাসলীল! 
করিরাছিলেন। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্তই অপূর্ণ মানবকে প্রেমের 
আশ্বাদন করাইয়া, ভগবানের ক্ষরিত প্রেমনুধ। পান করাইয়! নিবৃত্তির 
পথে লইয়া যাঁওয়! । আদর্শ ব্যতীত মানব একপদও অগ্রসর হইতে 
পারে নাঃ অপূর্ণ জীর কি কখন পুর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? 
গুণাবৃত গুণময় জীব কি কখন নিগুগ প্রেমের আদর্শ হইতে পারে ? 
অপূর্ণজগতে পূর্ণ আর কে আছে? তাই ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হুইয়! ধর্ম সংস্থাপন করিয়। থাকেন | যথা :_ | 


অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ | 


ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা ততপরো! ভবেত । 
শ্রীমতাগবত, ১০৪ 
ভগবান্‌ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিকাশার্থ মানুযদেহ আশ্রয় করিয়া 


'সেইরধপ ক্রীড়। করিয়াছিলেন, বাহ! শ্রবণ করিয়! তক্তগণ-মানৰগণ 
তাহা করিতে পারে। সেই ভ্রীড়াই ব্রজলীল1। সেই:.প্রেমলীলায় 
রাধাই প্রাণ । বেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইঞজিয়, দেহ প্রভৃতি 'সর্ঘন্য 
ক্কাগ্রেম-তাবিত এবং তিনি রুষ্ণের নিজ হলাদিনী শঙ্তি--রসজীড়ার 
মছায়। হিনি গ্বেহাদি অষ্টবৃত্তিকে লখীরপে লঙ্গে করিয়া বরজধামে 


১০৪ প্রেমিক-গুরু | 


অবতীর্ণ হইক়াছিলেন। নুতরাং গোগীভাবসাধনায় রাধাই প্রধান আদর্শ । 

বৃন্দাবন প্রাকৃতজগতে অপ্রাকৃত ভূমি। সেখানে সধ্যাদি প্রেমপাধ্য 
ভাবগুলি মুণ্ডিমান হুইয়! বিরাজ করিতেছে। ব্রজলীলাম্ম কিরূপ ভাবে 
এই ভাবগুলির স্ষরণ হইয়াছিল হিন্দুমাত্রেই তাহ! অবগত -আছেন। 
'ুতরাঁং সকল ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। 
আমর] রসিক শিরোমণি চত্তীদাসের পদাৰলী হইতে রাধার প্রেমবিলান 
ক্ষেপে চিত্রিত করিতেছি । বিপ্রলস্তে অধিরূঢ় ভাব বশতঃ সম্ভোগ- 
্্তি প্রভৃতি প্রেমবিলামই বিবর্তবাদ। এই বিবর্তবিলাসে প্রেমিকার 
অভিসার, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, থণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, 
প্রোবিতত্তুক1 ও স্বাধীন ভর্ভুকা এই আট প্রকার অবস্থা হয়। রাধা- 
প্রেমে এই সকল প্রকার অবস্থা রই পুর্ণরূপ বিকাশ হুইয়াছিল। 

শ্রীমতী রাধা যখন কুলবধুরূপে আয়ানগৃছে বাস করিতেছিলেন,-- 
ধর্দদ-কম্ম, সাধন-ভজনের বিন্দুমাত্র ধার ধারেন ন|, এমন কি শ্রীকষ্চকে 
পর্যন্ত দেখেন নাই,_-এমন সময়ে সথীমুখে শ্রীকুঞ্চের কথা শুনিয়! রাধার- 
হৃদয় উথলিয়া উঠিল, তিনি মৃণালভুজে সথীর গলদেশ বে্টন করিয়! 
বলিলেন,--- 
সই ! কেব শুনাইল শাম নাম। 

কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো, 
আকুল কর্সিল মোর প্রাণ। 

কখনও কৃষের নাম শুনেন. নাই, কখনও কৃষ্ণের রূপ দেখেন নাই, 
কেবল সথীর মুখে কৃষ্ের নাম শুনিয়া! এইরূপ ভাবোদ্রেক হইয়াছিল। 

“নাম পরভাঁপে যার এঁছন করিল গো, অঙ্গরে পরশে কিবা হয় ।” 

নাম গুনিয়! অ্ম্পর্শহুখের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাই 
ক্াগানগ[ডক্তির প্রধান লক্ষণ।  তৎপরে সখিগণের সঙ্গে যমুনায় জল 


প্রেম-ভক্তি ১৩৫ 


আনিতে-__বনে ফুল তুলিতে বাইয়া, নান! ছলে শ্রীকঞঃকে' দর্শন 
করিতে লগিলেন। সেই অঙ্গের পরশলালস! দিন দিন পরিবন্ধিত! 
হইতে লাগিল। শ্রীকুফ্জও রাঁধিকাকে দেখিয়া, তাহাকে পাহ্বার 
জন্ত পাগল হুইক়। উঠিলেন। তাহারা কটাক্ষহান্তাদি হাবভাবছারা পরস্পর 
উভয়ে অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দূতী প্রেরিত 
* হইতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ ছন্বেশ ধারণ করিয়। নানা ছলে পরস্পর অঙ্গ- 
পরশ-ন্ুখ ভোগ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ে অবৈর্ধ্য হইয়৷ পড়িলেন, আর 
মিলন না হইলে চলেনা । গ্ুতর।ং সক্গেতহ্থান নির্দিই হইল ; শ্রীকৃষ্ণ 
, বাঁশরী ছার, সঙ্কেত করিলেই বাঁধা যাইয়া হাজির হইতেন। প্রথমতঃ 
শীর্ণ তাছাদের বসন চুরি করিয়া গ্রেমানুরাগের পরীক্ষা করিলেন ; সেই, 
দিন গভীর রাত্রে--যখন পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মানবগণ ঘোর 
নিদ্রায় অভিভূর্ত, সেই সময় প্রিয়সখিগণের সঙ্গে রাধা বনষধ্যে প্রবেশ 
করি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাস-ক্রীড়ায় লিপ্ত হইলেন। সেদিন একাধ্য হইতে 
প্রতিনিবৃতির জন্ত গ্কৃষ্ণ, রাধাকে জাতি, কুল, ধর্মের ভয় দেখাইয়। কত 
বুঝাইলেন; কিন্তু রাখা আপন সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন 
না। ম্ুতরাং উভয়ের মিলন হইল । সেই দিন হইতে রাধিক। প্রত্যহ 
রাতে কুঞ্ছে নায়িকাবেশে আসির়! শয্যাদি ও বন-ফুল-মালা প্রস্তত করতঃ 
শীকষ্ের আগমন গ্রতীক্ষা করিতেন । কিরূপ ভাবে থাকিতেন ;-_ 


হু'কান পাতিয়। ছিল এতক্ষণে - 
বধু পথ-পানে চাই $ 
পরভাঁত নিশি দেখিয়া অমনি 
চমকি উঠিল রাই। 
(বধু এলনা লে ।) 
খাতায় পাতায় পড়িছে শিশির 


সক 
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সখীরে কহিছে, ধনী; 
বাহির হইয়। দেখলে! সজনী, 
বধুর শবদ শুনি। 
গুন কহে রাই না! আসল বধু 
মরমে রহিল ব্যথা, 
. তাম্থুলের রাগ মুছি কর দূর 
নয়ন কাজল রেখ।। 
সরাটী রজনী কৃষ্ণের জন্য রাধ! জ।গিয়া ছিলেন,”-ছিলেন কিন্ত নিজের 
অস্তিত্ব ভুলিয়! সমস্ত বৃত্তি প্রণয়ভাজনে সমাশ্রিত, বাহজ্ঞান বিরহিত। 


' প্রেমের বাঁণে জ্ঞানের বাঁলুক! এইরূপে ভাসাইয়! লইয়া গিয়! থাকে। 


সমস্ত বৃত্তিগুলিকে একমুখী করিয়! প্রেমিকা বধুর অসিবার পথপানে 
চাহিয়াছিলেন,_-কিস্তু আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া! গেল,__বাত্রি প্রভাত 
হইল। তবে ত আর আসিবে না, বুঝি তাহার আস্‌! হইল না। কিন্ত 
মন বুঝে কৈ? প্রতি পত্রবিকম্পনে তাহার পদশব বলিয়! জ্ঞান হুই- 
তেছে,_-তাই সথীকে অনুরোধ করিতেছেন_সথি! বাহির হইয়া দেখ, 
বোধ হয় বধু আসিতেছে । প্র বোধ হয়, বধুর পায়ের শব্দ শুনা 
যাইতেছে। কিন্তু মুহূর্তে আশ। নিরাশায় পরিণত হইল। হুতাশের 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন,_-ন1 ন!, সে আদিল না। আসিবার 
তার অবসর হয় নাই, আসিতে তাহার মন সরে নাই। কিন্তু তাহার 
নখের জ্ত--তাহার উপভোগের জন্তই ত আমার সাজা গোছ! ? যদি 
সেই ন! আিল, তবে এ নকল কেন? অতএব এ সকল ধুইয়! মুছিয়! দূর 
করিয়! নেও। 
অচিরে বাঁধার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী সর্বত্র প্রকাশ হুইয়। -পড়িল। 
স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননন্দা গ্রভূতি রাঁধাকে নানারূপে. যন্ত্র দিভে লাগিলেন? 


প্রেম-ভাক্ত | ৯০৭ 


রাধার ”কলস্কিনী” নাম্‌ পড়িয়া গেল। পাড়ার পরিহাসরমিকা রমণীগণ 

নানারূপ শ্লেষবাক্যে মর্্পীড়িত করিতে লাঁগিল। রাধা শ্ামপ্রেমে 
বিভোর হইয়! সমস্তই অক্েশে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্তামের 
নিন্দা শুনিলে অধীরা হুইয়! পড়িতেন। কেহ শ্তামের কাল রং, বাকা শরীর 
বা শঠ-কপটতার উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত প্রেমের অযোগাত! প্রমাণিত 
করিলে, রাধা তাহাদিগকে তাহার চক্ষুদ্বার! শ্যামরূপ দেখিবার জন্ত 
অনুরোধ করিতেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিন্দা, কলহ্ধ এ সকল 
কিছুতেই রাধার অনুরাগ হান হইল না,_-বিনাশের কারণ থাকিয়াও প্রেম 
বিনষ্ট হইল না; বরং দিন দিন অনুরাগ বুদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ 
রাধার জগন্ময় কৃষ্ণমুণ্তির স্ফত্তি হইতে লাগিল। তিনি মেঘ দেখিলে, 
তমাল গাছ দেখিলে কৃষ্ণকে মনে করিয়! বাকুল হইয়া! পড়িতেন। বুক 
ফাটিয়া কান্ন৷ বাহির হইত, তাই গুরুঙ্জনের ভয়ে ভিজ! কাঠ চুলায় দিয়া 
ধূমার ছলে ত্রন্দন করিতেন । পরে লঙ্জা, ভয়াদিও দূরীভূত হইল। এই 
সময় রাধিকার আর কোন চিন্তা, অন্য ফিছুতে সুখ, ব।'মন্ত কোন বস্ত্র 
আকর্ষণ রহিল না। , 
রাধার কি হলো অন্তর বাথ । 


বলিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথ। ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়নের তার! | 
বিরদ্ভি আহারে রাঙা বাসপরে 
যেমন যেগিনী পারা ॥ ০ 
এলাইয়! ৰেণী ফলের গথনি 


দেখবে খসয়ে চুপি। 


১৩৮ প্রেবষিক-গুরু 


হপিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে 
কি কহে ছুছাত তুলি 
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। 
চণ্ীদাস কয় নৰ পরিচয় 
কালিয়। বধুর সনে। র 
রাধা ক্রমশ: যোগিনী-_উদ্াসিনী হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণকে মনে 
গড়িলেই তিনি মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। 
কালিয় বরণ হিরণ পিধন 
যখন পড়য়ে মনে। 
মূরছি প়িয়! কাদয়ে ধরিয়া 
_ সব সথী জনে জনে ॥ 
বাঁধা শুধু যোগিনী নছেন, তিনি উন্মাদিনী__পগলিনী হইলেন। 
তরুণ মুরলী . করিল পাগলী 
রহিতে নারিনু ঘরে । 
সবারে বলির! বিদায় লইন্টু 
কি করিবে দোসর পরে ॥ 
রাঁধিক। প্রেমে ক্রন্দনময়ী,_তীহার পূর্বরাগে সুখ নাই, প্রেমে সুখ 
নাই, মিলনে সুখ নাই । মিলনেও তিনি আশঙ্কাময়ী__যাতনাময়ী__. 
ছু'ছ কোরে দহ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
মিলনেও রাধার দেহ বোধ নাই-_ প্রিয-সন্তেগ-রসান্বাদ নাই-- 
এ কাল মন্দিরে আছিপা সুন্দরী 
কোরহি শ্ামের চন । 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১০৯ 


তবহু তাহার পরশ না ভেল 
এ ঝড়ি মরম ধন্দ ॥ 


রাধাক্স প্রেমে কেবলই আকুলতা-_কেবলই মর্ম জালা. 


একে কুলবততী ধনী তাহে সে অবলা । 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জালা ॥ 
অকথন বেয়াধি এ কহ! নাহি যায়। 
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি কাদে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ধুলাতে লোটায়। 


আগ্নেক্সগিরি যেমন দ্রবমর়ী জাল! প্রসব করে-শ্রীরাধিকার হৃদয়ও তেষনি, 
পূর্ববরাগে,মিলনে,সম্ভোগে, রসোদগারে সর্বকালেই এক অনির্বচনীয় অবিছিন্ন, 
সর্বববিনাশিনী সর্বগ্রাসিনী জাল! উদগীরণ করিয়াছে । তীহার সুখে যন্ত্রণা, 
বন্ত্রণার নুখ, প্রেমে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় প্রেম প্রেমের ধারাই এইরূপ-- 
লৃখের লাগিয়া যেকরে পিরীতি 
দুখ যায় তার ঠাঁই। 
রাঁধিকাঁর ছুঃখের পীরিতি ; তাই যেন তাহার অবিরত & 
হিয়। দগদগি পরাণ পোড়নি'। 


জালামুখী সঙ্কুল হিমালয় হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল ্বাহিস্ত 
হইয়! জগজ্জনকে যেমন পবিত্র ও শীতল করিয়াছে, তেমনি রাধার প্রেম 
জালামুখী হইতে শত শত ভাব-প্রবাহ ছুটিয়া ভক্তগণকে পবিত্র ও কৃতার্থ 
করিয়াছে। 
। প্রেমে গ্রতিদবন্দী না থাকিলে চরম বিকাশ হয় না, তাই কৃষ্ণগ্রেমে 
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চক্ত্রাবলী, রাধার প্রতিবাদিনী। রাধা অভিসারে আসিয়া উৎকন্তিত চিত্তে 
শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছেন । সমন্ত রাঁতি উদ্বেলিত হৃদয়ে 
কাটিয়াছে_ভোরে কুষ্খ আঁফিলেন ) তিনি অন্ত নায়িকার নিকট হুইতে 
আদিতেছেন মনে করিয়। শ্রীমতী রাগে-_ছুঃখে, অভিমানে মুখফিরাইয়া 
বপিলেন। একবার চক্ষু ভুলিয়া! তাহার বড় সাধের বধুর প্রতি চাহিলেন: 
না। শ্রীরুঞ্চ আপনদোষ স্বীকার করিলেন-_তীহার পা ধরিয়া! সাধিলেন-. . 
ক্ষমা চাহিলেন; ধাঁহার দর্শনাকাজ্ষায় হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি এক-মুখী 
করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, সেই বধু আদিয়! কাতরে -আকুল ক্রন্দনে 
যানভিক্ষা! চাহিতেছেন ; কিন্তু রাধার দয়! হইল না, তিনি সখিগণকে দিয়া 
শ্ামকে কুঞ্জের বাহির করিয়া দিলেন। শ্যাম চলিয়। যাইবামাত্র তিনি 
গ্ৰাধু, বাধ” বলিয়! মুক্ছিত হইয়া পড়িলেন। সথখীর1 বহু যত্বে ঠৈতন্ত 
সম্পাদন করাইলে বলিলেন ১ 
তপ বরত কত করি দিন যামিনী 
যো কানুকো নাহি পার । 
হেন অমুলধন মঝু পাদ গড়ায়ল 
কোপে মুঞ্ি ঠেলিনু পায় ॥ 

তখন রাধ! শিরে করাঘাত করিয়া! হাহাকার রবে রোদন কভে 
লাগিলেন । সখিগগ পুনরায় শ্তামকে আনিয়! মিলাইলেন। সব ছঃখ 
ভূলিয়। রাধা আবার প্রেম-পাথারে সাতার দিতে লাগিলেন। শ্ঠামের 
বুকে মাথ রাধিরাঁ-নয়নে নয়ন দিয়া কত ক্ষম! চাহিয়া বলিলেন ; বধু 
আমি যে রাগ করি, সে ফেবল তোমার পোরে, আমি অবোধিনী গয়লার 
মেয়ে, তোমার মর্যাদা জানিব কিরূপে? তুমি দয়! ক'রে আমায় ভাল 
বাসিয়াই না৷ আমার মাঁন বাড়াইয়াছ। নতুবা আমাকে পু'ছে কে ঃ 
তোমার গর্বে আমার গর্ব, তোমার মানে আমার মান। | 


প্রেম ভক্তি । ১৯১ 


তুহার গরবে হাম গরবিনী 
তুঁহার"রূপেতে রূপসী রাই। 


এইরূপে নিত্য নূতন প্রেমে বড় স্থখে--বড় আনন্দে রাধার দিন যাইতে 
ছিল। সুমা অক্রুর আনিয়া ভ্রীকৃষ্কতকে মথুর! লইয়। গেলেন ; তিনি 
আসিব বলিয়া আশ! দির। গেলেন বটে, কিন্তু আর আসিতে পারিলেন 
না । বৃন্দাবন শ্মশানে পরিণত হুইল, সথীসঙ্গে বনমধ্যে রাধা জীবন্মৃত! 
হইয়া! পড়িয়া! রহিলেন। অধিকাংশ সময় শ্তাম-প্রেমে বিভোর খাকিতেন। 
সেই সমাধির ভাবে এবং স্বপ্রাবস্থায় শ্তাম-লঙ্গন্থ অনুভব করিতেন। 
চেতনার সঞ্চার হইলেই বধু বধু শব্ধ করিয়! মর্মভেদী ক্রন্দনে দিগন্ত 
আকুলিত করিয়! তুলিতেন। বুঝি সে আকুল ক্রল্দনে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতা 
পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া! যাইত। ধৈর্্যলাভ করিলে সে সময় সখীসঙ্গে 
শ্টামগ্রসঙ্গরে যাপন করিতেন। এই সময়ের অবস্থা প্রেমিক ভক্ত 
শ্মৎ কষ্চকমল গোম্বামীর রচিত দুইটা গান হইতে আলোচনা কর! 
যাউক। 

যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিয়ে!গিনী উন্মাদিনী রাধিকা, ললিতার গলা ধরিয়! 
বশিষ্কতছেন, “হায় আমি কি করিলাম, সথি ! সে আমার অমূল্য নিধি,_- 
সে আমার আশচলে বাঁধাই ছিল, আমি অভাগিনী পেয়ে নিধি ছারাইলাম। 
লথি, সেকি আমার কম ছুঃখের নিধি! আমি ছু:খের সাগরলেচে লে 
নিধি পেয়েছিলাম । আজ সেই দিন আমার মনে পড়িতেছে, সেই নৰ 
অনুরাগের দিন !_- 


। সখি যখন নব অন্থরাগে হৃদয়ে লাগিশস দাগে | 
বিচারিলাম আগে পাঁছের কাজে । | 
(ধা যা ক'রতে যে হবে গে, লথি আমার বধুয়ার লাগি) 
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প্রেম ক'রে রাখালের সনে, আমায় ফিরিতে হবে বনে, 
ভূঙজঙ্গ ক্টক পধ মাঝে॥ 

(সথি আমায় ষেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বানী) 

দথি! বধন কান্ধুর নব অনুরাগ আমার হৃদয়ে নির্দল দাগ দিল, 
ভখন একবার মনে মনে বিচার করিয়! দেখিলাম, আমার বধুর জন্ত যাহঃ 
যাহ! করিতে হইবে । সেই পাছের কাঁজগুলি আগেই ভাবিয়া স্থির করিলাম | . 
সখি, আমিত সুখের জন্য হা!মের সঙ্গে প্রেম করি নাই, যদি সুখের লালসায় 
প্রেম করিতাম, তাহা হইলে রাখালের সঙ্গে প্রেম করিব কেন? আমি 
যেদিন কানুর সহিত প্রেম করিয়াছি, সেই দিন হইতে ছুঃখকে মাথার 
তৃষণ করিয়াছি। রাখালের সঙ্গে প্রেম করিয়া আমাকে যে বনে বনে 
ফিরিতে হইবে, আমি তখনই তাহ! জানিতাম। বন-পথ যে কণ্টকময়, 
ধনে যে ভীষণ ভূ্সঙ্গ আছে, আধার রজনীতে পথ চলিতে চলিতে যে 
ভুঙ্সঙ্গের মাথার প| দিতে পারি, পঙ্কের খাদে পড়িতে পারি, এ সকলইত 
আমি জানিতাম। সখি, আমি আরও জানিতাম যে, 'রাই' বলে, বাণী 
বাছিলে আমাকে যেতেই হবে। ন্ডাই--- 

অঙ্গনে চালিয়! জল, করিয়া! অতি পিছল, 
চলাচল তাহাতে করিতাম। 

(সখি! আমায় চ'লতে যে হবে গে, বধুর লাগি পিছল পথে) 

সথি! বর্ষার আঁধার রজনীতে যখন মুষল ধারে বারিবর্ধণ হইবে, 
ধখন হুর্দান্ত ঝঞ্াবাতাসে যমুনার হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ উঠিবে, নিবিড় 
অন্ধকার--বিছ্যাতের বিকটহাসি ভিন্ন আর কোন আগোকের রেখাও দেখ! 
থাইবে না, বজ্জের বিকট গঞ্জনে যখন পৃথিবী 'কাঁপিন়া উঠিবে সেই ছধ্যো- 
গ্রের রাত্রিতে যদি শুনিতে পই বনের মাঝে আমার নান ধরিয়া! বাণী 
বাঁধিতেছে, তাহা হইলে আর কি আমি ঘরে থাকিতে পারিষঘ? সেই; 
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খোর রর রজনীতে আমাকে নিরাপদ গৃহাশরয় ত্যাগ ক্রিয়া বধ ৫ যে পথে ডাকি- 
তেছেন, সেই পথে চলিতে হইবে--এ কথ! যে মামি আগেই ভাবিয়া- 
ছিলাম। ভাই আঙিনার জল ঢালিয়া৷ পিছল করিয়া, সেই পিছল পথে 
চলিতে শিখিতাম ; যেন আধার রাতিতে বর্ষার পিছলে পথ চলিতে 
পৰস্থলিত হইয়। পড়িয়! নাযাই। তাই সখি-_. 
হইলে আধার রতি পথ মাঝে কাটাপাঁতি' 
গতাগতি করিদ্ে শিখিতাঁম ॥ 
€ লদাই আমায় ফিরতে যে হবে গো, কত কণ্টক কানন মাঝে) 
এনে বিষ-বৈদ্ধগণে বসিয়ে নির্জন স্থানে 
তন্ত্রমন্ত্র পিখেছিলাম কত 
(ভুজঙ্গ দমন লাগি গে! ) 
সখি! আমার এই কুষ্ণপ্রমের কত না শক্র, বধুর উদ্দেশে চণিবাঁর 
পথে তাহার! ভূজজ রূপ ধরিয়া থাকে। কিজানি, কোন ম্যোগে দংশন 
করিবে, বিষে জর জর হৃইয়! অঙ্গ অচল হইলে আরতে। আমি গ্রাণনাথের 
আহ্বানে যাইতে পারিব না। তাই বিষটবস্তগণকে ডাকিয়া নির্নস্থানে 
কত সাধন! করিয়! ভূজঙ্গ দমনের তন্ত্র-মন্ত্র অভ্যাম করিয়াছিলাম । কিন্তু-- 
বধুর লাগি কৈলাম বত, এক মুখে কহিব কত, 
হুতবিধি সর কৈল হত ॥ 
(হায়! লে লব বৃথ! যে হ'ল গো, সথি আষার করম দোষে ) 
বধুর জন্ত আনি কি করিয়াছি, কিইবা ন! করিয়াছি, কিন্ত তবু আমার 
কর্ম-দোষে সকলই বিফল হইল । হুতন্িধি'আমার এত আয়োজন হত করিল ) 
আ'বার ক্ষণ পরেই রলিঝ! উঠিলেন,_- 
না না সখি, এ জমার পাগলের প্রলাপ । বধুর জন্ত আমি-ঘে এত- 
হুঃখ সহিয়্াছি, সে কি ব্দাদার ছঃখ ? সে যদি ছুংখ হইবে, তবে জগতে 
[১০ 
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হৃখই বাকি আছে? সেছুঃখ বে আমার বধূর জন্ত, আমি সে দুঃখ-রক্ধকে 
হার করিয়া গলায় পরিয়াছি। লি !-- "1 
বধুর সরস পরশ লালসে 
(যখন) যাইনী'ম নিকুগ্র নিবাসে, 
তখন চরণে বেড়িত বিষধর কত, ম্থপুর হইত জান গে! ! 
' সে হুঃখ জানি নাই বধুর সুখে, 
সদ! ভানিভাম সুখে, নিশি দিন, 
গেছে সেই একদিন আর এই একদিন, অডাগিনী রাঁধায়। 
( এখন ) ৰিনে সে ভিতঙ্গ, শ্রী অঙ্গের সঙ্গ 
ভূষণ তুজঙ্ মান গে 
যখন বধুর পরশ-লালসার কুঞ্জপথে চলিতাম, তখন কি পথের দিকে 
চাহিয়া! দেখিতাম? তখন কত.কাল-ঘমী আমায় চরণ বেড়িয় ধরিত, ১4 
ভাহাদের আমি নুগুর বলিয়! মনে করিভাঁম। টি 
আমি আগস্তাম বাণীর টানে, তখন কেবা চাইত পথ পালে। 
প্রাণ বধুর সহিত তিল আধ ব্যবধানও যে আমার সহিত ন1। 
আঁবার-_ 
একদিন কুঞ্তে মিলনে দৌহার, গলে ছিল আমার নীলমণি হাক। 
বিচ্ছেদ ভয়ে তাজিয়ে সে হর, আমি তুলে নিলাম শ্ামচন্ত্র হার ॥ 
সথি! যে মণিহার আমার আর আমার প্রাণকান্তের হদয়ে হাদয়ে 
মিলনের ব্যাঘাত করে, সে হাযে আমার কাজ কি? বিশেষতঃ 
ও-স্স্যে অন্তরে প'রেছে তাম-প্রেমের হার, তার কি কাজ আর, 
তার কি কাজ আর, মণিমুক] হেমেয় হার? 
“তবে এসব হার ক'রতেন যে ব্যবহার, 
* তখন এই হার ছিল, বুর সুখে উপহার ॥ 
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সথি! অমি আমার সেই ০প্রাপ্তরত্ব* হারাইয়[ছি, সীবনে আর সেই 
রক্ত পেলাম না -- 


এখন পরিণামের হার, হরিনামের হার 
ত্বর! পর তোর। অঙ্গে লই।, 
আম পঞ্জিক়ে সে হার মঞ্জিয়ে তাহার ' 


চরণ যুগলে পুনঃ দাসী হই ॥. 


বিরহানমিতে রাধার গ্রেম. কযিত সোনার ন্তার হইয়াছিল। মিলনে 
যাহা ঢাক! ছিল, বিরহে তাহ। প্রকাশিত হইল। আর' তাহার মান 
নাই, গর্ব নাই, সুখ নাই,-দেহ বিফল, বুঝি গ্রাণও বিফল। সকল 
প্রেমিকারই এই কথা মনে হয়,-- 


শ্রিষ়েষু সৌঁভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ 


উহার শরীরের সৌনদর্ধয--তাহার ভরাযৌবন যদি শিরসং ভুক্ত না 
হুইল, তাহ! হুইলে তাহা বিফল । মুহূর্তে মৃত্যু কবলিত হইয়াও রাধা, 
শমহুনদরের্টী উপরে রাগ করিতে পারেন নাই। শ্রকুষ্খ যদি গ্রডাসে 
যাঁইয়। হুঃথে থাকিতেন, তবে কথ! ছিল না । কিন্তু তিনিত তথায় রাজ! 
ক্ইয়া-_মহ্ষী লইয়া! পরম সুখে কাঁল কাটাইতেছেন। অথচ. একটা 
মুখের কথ! বলিয়া ও সাস্বনা করিতে আইসেন না, একটা লোক পাঠাইর। 
তত্বকরেন না। তিনি রাঙা, ইচ্ছা করিলে সৰ করিতে পারেন, তবু 
করেন ন। কেন? ভুলিয়া গিয়াছেন,--য়ে.রীধাকে সর্বদা হিরা রাখিব! 
নঙ়নের গ্রহর। দিতেন, তিনি ম্বামী, ঘর, কলঙ্ক, নিন্দা, কুল, মান তুচ্ছ 
করিয়! যেস্তামের প্রেমে ঝাপ দিলেন, সে আমি অর্রেশে রাধাকে 
ভুলি! অ্ভ'নারীর সঙ্গে কত রঙ্গে কাল বাপন করিতেছেন। এত দ্বশ! 
স্পএত তাচ্ছিল্য--এত হেলা কোন্‌ প্রেমিক! পহা করিবে; সাধারণ 
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ভাই গোপীভাবের সাধনায় শঙ্গার রমকে মধ্যগত করতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা 
উভয়ের চিত্ত দ্রবীড়ত হইন্লা সম্ভোগ-মিলন'সংঘটিত হয়, তাহাতে সমস্ত 
গ্রকার ভেদ-ত্রম দুরীতৃত হইয়! যায়ঃ তাহাতেই কখনও শরণ, রাধার 
ভাবে বিভোর হইয়া রাধা-প্রকতি অবলম্বন ও রাধার ম্বরূপ আচরণ করেন; 
কখনও ব রাধিকা, শ্রীকৃফের শ্বরূপাচরণ করিয়া! লীলানন্দ-সুখ অনুভৰ 
করিয়া থাকেন। ইহারই নাম বিবর্তবিলাস। ভক্তাবতার গৌরাঙ্গদেবে. 
এইভাব সমাক প্রকাশিত হইন্ভাছিল। 

রাধা-কঞ্চলীলায় জীব গ্রেমভক্তির আদর্শ পাইল বটে, কিন্ত কিরূপ 
ধাধনায় তহ। লাভ. হুইবে, তাহা জানিতে পারিল ন1। ম্থুতরাং তাহাদের 
প্রেম-রসের পিপাসা মিটিল না । জয়দেব, চণ্ডীদাস গ্রভৃতি হু'চারিজন 
ভক্ত ভগবং-কৃপায় প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাত করিলেও, সাধারণ জীব লে 
গুঁঢ় উপায় জানিল না। কাজেই সাধনার আদর্শ-জন্ত ভগবান্‌কে আবার 
অবতীর্ণ হইতে হইল. । পূর্ণ ভগবান্‌ ব্যতীত অপূর্ণজীবকে ক আর লে 
শিক্ষা দিবে? তাই শ্রীকষ বলিয়াছেন,-_. 


যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরে। জনঃ 4 


স.বৎ প্রমাণং কুরুতে লোকর্তদনুবর্ততে ॥ 
শীমত্তগবদগীতা, ও ২১.। 


সমাজের শ্রেঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, সাধারণ লোকও 
তাহার অনুসরণ করে। তাই ভগবানের ৫োনও কর্ম না! থাকিলেও 
“আপনি করিয়া! কম্দন জীবেরে শিখায়” মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়! নিজে কণ্দ 
আচরণের হবার জীবশিক্ষা দিয়া থাকেন। রাধারুফের আদর্শে প্রেষভক্তি 
লাঁভের জন্ত যখন জীবগণ ব্যাকুল হুইয়! উঠিল, তখন দয়ার সাগর ভগবাদ্‌ 
কাঁধাভাবে অর্থ হলাদিনী' শক্তিতে অনুগ্রঃণিত হইয়া শ্রীগৌরাহ্বক্কপে 
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 নৰদধীপে অবতীর্ণ হঈলেন। তাই বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের লোকের! বলিয়। 


সি 


থাকেন যে,প্গ্রাকঞ্চ একদেছে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন,--গৌরাঙ্গের বাহিরে 


রাধা, অস্থর্‌ কঃ অর্থৎ রুষই রাধাভাব-কান্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া 


গৌরাঙ্গর্বগে অবতীর্ব হইয়াছেন । এ তত্ব শান্তর-পঞ্জিতের বোধম্য ন| 
হইলেও সাধন-পঞ্ডিতের বুঝিতে বিলম্ব হইবেন! । 


রাধাকুষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা__ 
একাত্মনাবপি ভুধি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যংপ্রকট মধুনাতদ্বয়খৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যতিম্্বলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্‌। 
ললিত-মাধব | 
শ্রীরাধাকচ এক আত্মা হুইয়াও ছবাপরেপ্ শেষে তিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে 
আবিভূতি হইয়া ছিলেন, পরে ষেই উভয় মূর্তিই পুনরার একতা লাভে 
কলির গ্রথমসন্ধ্যায় প্রকাটত হইয়া চৈতন্ত নানক রাধাভাবহ্যতি স্থবলিত রৃষঃ- 
শ্বরূপে প্রেমরদ আন্বাদ করিয়াছিলেন। কারণ এই যে,রাধ! ও কৃষ্ণ উভয়েই 
জড় গ্রতিধোগি--চিদবন-সূর্তি ; সুতরাং উভয় শ্বরূুপেরই প্রায়ই একবিধ 
উপাদান, কেবল কাস্তি ও ভাব মীত্র বিভিন্ন। এই হেতু লীলা অন্তে রাধ! 
কৃষেের শ্বরূণের মহামিলনে তাহাদিগের কেবল কান্তি ও ভাবেরই পরি- 
বর্ন সঙ্গত, নতুষা অন্ত কোনন্ধপ অবস্থান্তয় সম্ভবপর নহে ; পক্ষান্তরে 


শক্তি অপেক্ষা শক্তিমানের প্রাধান্ত বশতঃ উভয়ের সম্মিলনে কষ্ন্বরূপই 


রাঁধাতাবছাতিস্থঝলিত হইয়াছেন, কিপ্ত রাঁধাশ্বরূপ কষ্ণতাবছাতিুবলিত 
হন লাই। হলভৃক্ত গৌড় ও গর্বিত শান্ত্রপর্তিতে গৌরাগ লইদা 
বড়ই জআন্দোলন-আলোচমা করে। গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার 
ক্করিলেও রাধাকখ্চ-দিলনে গৌর হইয়াছে, _রাঁধাভাবকাস্তিতে কৃষ-অঙগ 


১২৬ প্রেমিক-হুক 


খ্যাচ্ছদিত -হইয়াছে, শাস্ত্র-পর্জিত একথা শ্বীকার করেনা; অর্থাৎ 
বুঝিতে পারেনা । আবার গৌড়ামীর মুঢ়তার, জ্ঞান আচ্ছর হওয়ার 
গোঁড়া গৌর-ভক্ত এ তন্ব বুঝাইতে পার়েন।,--উপরস্ত বাজে কথার 
বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসে । কিন্ত যোগী, জানী বা সাধকথখের 
এ তন্ব বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হর না। 

তগবান্‌ রাধারুষ্ণ অবভারে যে তব বিকাশ করিয়াছিলেন, সেই সাধা-: 
তত্বের সাধনা-গ্রণালী গৌরাঙ্গঅবতারে প্রচারিত হুইয়াছিল। রাধাকৃষ্- 
ভব--সাধ্য অর্থাৎ ভগবানের ভাব; আর গৌরাঙ্গ তত্ব-_-সাধন! অর্থাৎ 
ভক্তের ভাব । স্থতরাং যিনি ভগবস্তাবে রাধারুঞ্ণলীল! করিয়াছিলেন, 
দৃতিনিই ভল্তভাবে সেই লীলারস-মাধুধ্য আম্বাদন করিয়া! জীবকে সেই 
পথ দেখাইয়া! দিয়াছেন । ইহাই বাধার ও গৌরাঙ্গ অবতাঝের বিভি- 
গ্নতা, নতুবা! তাহাদিগের উপান্দানগত কোনও পার্থক্য নাই। ইহাই 
বৈঝ্বীক্স দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ব | 

ভগবানের হলাদিনী-শক্তিই রাধা ) সুতরাং শক্তিমান শ্রীকষ্টের স্থিত 
পৃক্তি শ্রীরাধার বস্ত্রগত কোন পার্থক্য নাই ।. যথা £-- 


শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। 
শ্রুতি ]- 

যেক্ধপ যুগমদ গু তাহার গন্ধে গুণগত কোন পার্থক্য নাই এবং অগ্রি 

শু তাহার জালাভে রূপগত কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ কষ ও রাধার 
দ্ধপ-গুণগ্রত কোন প্রভেদ নাই ; হ্ুতর়াং তাহার! সর্বদা অভিন্ন ও এক- 
ভুর্তি। শক্তিই জীব ও জগতের কারণ, সুতরাং জীব ও জগৎ কার্ধয। 
কায কারণে লয় হইবে, সাবার কারণণ ব্রন্ধে বিলীন হয়। তাই 
'জ্ঞানবাদী সন্যালিগণের অধ্বৈততষই চরম. ছাক্ষয। স্ীহারা জীব-জগতের 


এ ভরে সহ) ছক রা 
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গ্রেম-ভক্তি ১২১ 


ধার ধারেন ন।। কিন্তু ভন্তগণ_ লীলারস আম্বাদে লুব্ধ, বলিয়া লীলা 
অর্থাৎ জীব ও জগং অগ্রাহ্য করিতে পারেন ন1) কাজেই, ভেদভাবও 
রক্ষ! করিতে হয়। কিন্তু তদীর শক্তি ব! শক্তির কার্ধা জীব-জগৎ 
ভিশ্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্ততঃ তীঙ্কা হুইতে অভিন্ন । তবে এই 
অভেদ যেমন অচিস্তা, তেমনই ভেদ-প্রতীতি ৪ অচিস্তনীর ) অগ্ঠান্ত দর্শন 
হইতে বৈষ্ঃব-দর্শনের ইহাই বিশিইতা ; গোঁড়া ভক্ত এই কারণ ও উদ্দেশ্ঠ 
ন! বুঝিয়া অন্তান্ত বৈপান্তিক-মতের নিন্দা করিয়া নিজেদের মতের প্রাধান্ 
প্রতিপন্ন করে। আগন আপন লক্ষাকে স্পইরূপে প্রকাশিত করাই 
বিচার-শান্ত্রের উদ্দেশ্ত । জৃতরাং সেই উদ্দেস্ত লইয়! সম্প্রদাক্সভেদে 
বেদান্তের ভাষা ও টীক1 রচিত হয় । তাই, ভক্র-বৈদান্তিক বলেন, 
ভগবান্‌ হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমাদের সামর্্যাতীত, 
অভেদ কল্পনাও তেমনি আমাদের সামর্ধ্যাতীত । অথবা ভেদাভেদবাদ 
অবশ্যই স্বীকার্ধ্য । শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও সেই ভেদ অনিস্ত্য, 
সেই অভেদও অচিন্তয | অর্থাৎ স্প্টরূপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব-. 
উহ] চিন্তার আন্ত নহে, সেই জন্য এই ভেদাভেদ অচিস্ত্য | 

গৌরাঙ্গদেব অভেদতত্ব আর রাধাকক ভেদতত্ব; সাধনায় গৌরাঙ্গত্ব 
লাভ করিয়। রাধারুষ্জের অপমোদ্ধিলীলা-রসমাধূর্যা আস্বাদন কর!ই প্রেমিক 
ভক্রের চরমলঙ্ষ্য । ইহাই সুনিশ্চর় সাধ্যাবধি। তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
অচিস্ত্যভেদাভেদ মতই €্দান্ত হইতে গ্রহণ করিয়।ছেন। চ্ুতরাং 
তাহাদের মতে সাধনায় অদ্বৈততত্ব অর্থাৎ গৌরাঙগত্ব লাভ করিয়! ভেদ- 
তন্বের অর্থাৎ রাধাকুষ্ণের লীলা-রস মাধুধ্য আশ্বাদন করাই পঞ্চম পুরুতবার্থ । 
কিরূণে গৌরানগতব অর্থাৎ প্রেমময় হ্বভাব লাভ করিয়া! রাধারু্ের লীরা- 
রস নশ্বাদন পূর্বক পুর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যু, পরের গ্রাবন্ধে, 
তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । 

৮-ক 


ঘসতত্তব ও সাধ্য-লাধন। 


৮2০5) 


রাধাকৃঞচই রসতত্ব,--ম্ুতরাং জীবের ইহাই সাধ্য ; যে পাধনাবলগ্ন 
ফরিয় রাধাকফের রস-রতি জ্ঞান হয়, তাহাই সাধ্য-সাধন। 

রসের পিপাঁস। জীবের প্রাণে প্রাণে । কেবল জীব কফেন,-_-কুন্ুম 
ফুটিয়। র্ূপে-রসে ফাঁটিতে থাকে ) বৃক্ষের নবীন শ্ঠাম-পত্র-কুঞ্জে রূপ আর 
রস) পৃথিবীময় রূপ আর রসের বিচিত্র্যলীলা.। স্বর্গ, মর্ত্য এই প 
আর রসের অচ্ছেগ্ বন্ধনে বাধা। কোকিলের সুর এই রূপ আর 
রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল সেই রূপ-রসের সিগ্ধশাস, 
নৈশগগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুধ্য--সেই রূপ আর রসের জীবন্ত 
মর্ভ/লীল11. রূপ শক্তিক্রীড়া--রসের সুখের নামান্তর । কাজেই তত্ব- 
বিদের বিশ্লেষণ-_ধাশ্মিকের প্রাণের অনুসদ্ধান এ শক্তি আর রদের দিকে । 
কেননা, ব্রঙ্গই রসন্বরূপ । যথ। £- 


রসে বৈ সঃ। 
শ্রুতি । 


রল তিনি। তিনি কে ?--খধিরা বলেন,--ণ্যতো। বাচে নিবর্তন্কে 
অপ্রাপ্য মনসাসহছ।” যিনি বাকা ও মনের অগোচর, তিনি তরঙ্গ) রহ্ষই 
আনন্দামৃতরূপ রস। এই রস আশ্বাদনার্থই ভগবানের স্থষ্টিকা্ধ্য জীব 
নেই বাসনাবিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপাসু হইয়া, ঘুরিয়া! মরিতেছে। গোপী- 
ভাবের সাধনায় মেই রস-রতি জ্ঞান হয়,-হৃদয়ে তাহার প্রকাশ পার. 
ভগবানের যে রসপ্রাপ্তি কামনা, সেই রন পূর্ণভাবে রাধার বিরাজিত 
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সুতরাং রলের বিকাশ রাধাতত্বে। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রঙ্গলীলা 
ভাহাই রসের আশ্রয় বা রস-সাধনা । 

রাঁধ। আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রসতত্ব আশ্বাদন করাইতে 
'প্রজধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রাধাকৃষ্চ আত্মস্বরূপে 
অর্নাৎ আত্মারূপে প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব সেই 
আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলব্রান্তমূগের মরীচিকায় ছুটিয়৷ যাওয়ার স্তাঁর 
-”এই সংসার-মরু-ভূ-খণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে । কিন্তু 
অপূর্ণ জগতে পূর্ণ সুখের আশা! করা বিড়ম্বনা । মায়া-ুগ্ধ জীব জানিতে 
পারে ন! যে, পূর্ণানন্ন__পূর্ণসখ যে তাহ!র আত্মায় অবস্থিত। মুগ যেরূপ 
আপন নাভিস্থিত কন্তরির গন্ধে উত্তান্ত হইয়! বনমধ্যে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া 
বেড়ায়, তদ্রপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে পাধিব বিষয়ে প্রধাবিত 
হুইয়। বেড়াইতেছে। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ এবং সাধুণ।স্ত্রের কৃপায় 
জীব যখন জানিতে পারে যে, তাহার চির আকাজ্ফিত পদার্থ তাহ।র- 
আ'স্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয়-বৈরাগা উপস্থিত হয়,--সে তখন আস্মা্ু 
সন্ধানে নিধুক্ত হয়। অনন্তর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আত্মায় 
রাঁধাকৃষ্ণতত্বের বিকাঁশ করিতে পারিলেই পুরণরস ও আনন্দের অধিকারী, 
হওয়া যায় । তাহা সাধন লাপেক্ষ। জগতে অতি সামান্ত একটী তত্বের 
অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের 
কুব্ণধুগে দেবকল্প খষিগণ যোগের সুমহান পর্বতশৃঙ্গে অধিরোহণ পূর্বক 
জনের দ্বীপ্ত-বহ- প্রজালিত করিয়া লইয়' যে সন্ধান করিয়াছিলেন, 
উহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও সে তন্ত্র... অনুসন্ধান 
প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধনা-সাপেক্ষ,--সেই: সাধন! কি 
ধ্লাকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা 
যায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বাসনা-বাছুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়,-. 
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আর কি প্রকারে রসের তত্ব সম্যক অবগত হইয়! রসের ভাও-নিঃ্য 
দরধারায় জপিত-কঠ জীবের প্রাণ সুশীতল হয়,_তাহার সাধনত ত্ব 
যুগাবতার 'মছাপ্রভু শ্ীগৌরাঙ্গদেব ও তাহার ভক্তগণ কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়ছে। 

যে পর্যন্ত জীব আত্মতন্ব ভূলিয়। 'প্রাকৃত-বিষন্ধ ভোগে আসক্ত থাকে, 
মায়ার সন্মোহনমন্ত্রে ভুলিয়া ভবের হাটে ছুটিয়া বেড়ার, সে পধ্যন্ত তাহার 
বন্ধাবস্থা,--সথতরাং তাহাকে বদ্ঘভীীব বলা যাইতে পারে। তৎপরে ভগ- 
বানের কৃপায় আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জীব রসনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। 
প্রথমতঃ মায়ামুকু হইতে চেষ্টা করিয়া শেষ রসসংপ্রাপ্তি পর্যস্ত জীবের যে 
সাধনা, সেই অবস্থাতে সাধকগণ হিন্দু খধিগণ কর্তৃক-_- 


“শক্ত ও বৈষ্ঞব” 


এই ছুই নাঁমে অভিহিত হুইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তও টবে 
বহুদিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘন্ব-কোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে । উত্তয়- 
বাদীই আপন আপন মতের প্রধান্ত সংস্থাঁপনজন্ত বহু ঘুক্তি-গরমাণ দেখা ইয়া- 
ছেন। শাক্গণ বলেন, “শক্কিজ্ঞানং বিন। দেবি মুংতিহান্তার কল্পতে” 
অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আশা! হান্ত জনক ও বৃথা । আবার বৈষ্ঃব- 
গণ শান্ত্র-প্রমাণ দ্বার দ্রেখাইনেন যে, বৈষ্বই একমাত্র মুক্তির অধিকানী। 
পৃথিবীর নানাদেশে ননাসম্প্রদায় আপন আপন ধন্মভাবে বিভোর রহিয়াছে, 

£খের বিষ তাহার বৈষ্ণব কিনব! শান্ত না! হইলে যুক্তি লাভ করিতে 
পারিবে না) নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় সাম্প্রদায়িক গৌড়াদিগের 
এইরূপ প্রপাপোক্তি শুনিয়া হাগ্ত নম্বরণ করিতে পারিবেন না। পরিধির 
সুক্রস্থান হইতে বৃন্তের ফেন্জ্র যে সমদুরবর্তী--বতদত, তত পথ-_-প্রত্যেক 
“ঘা সমান, পনি খাঁ ব্যাসাছি-ছ্রিত ব্যক্তি তাহা কি গ্রকারে জানিবে ?' 
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তাই জগতের ধর্দসম্প্রদায়ে পরম্পর বিদ্বে-কোলাহলগ। নতুবা গ্রকুত 
সাধুর নিকট কোন হিংসা-ছ্বেষ নাই ; তাহার! জানেন, যে কোন মতের 
চরমসাধনায় সকলে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবে । সুতরাং বৈয়াকরণিক 
অর্থানুসারে শাক্ত বা বৈষ্ণব, শক্তি-উপাঁসক ব। বিষণ-উপাঁসক হুইতে পারে, 
কিন্ত প্রকৃত মর্ম তাহা নহে ; উহ ধর্মের সাধনা-পথেরই স্তরবিভাগ মাত্র । 
জীব যত দিন মায়ার অধীন থাকে,_-রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ স্পর্শে মোহিত হয়, 
--বাঁসনা-কামনার দাস হইয়া থাকে, ততদিন সে বন্ধ। সেই বদ্ধজীব 
সাধুশাস্ত্রের কপায় উদ্ধদধ হইয়া যখন প্রকৃতির বাহ্মুক্ত হইবার জন্ত সাধন; 
করে, তখন সে শান্ত ; আর যখন মায়ামুক্ত হইয়া! আত্মার অসমোর্ধ। 
, প্রেম-রস-মাধুর্ধ্য আস্বাদন করে, তথন সে সৈফব। অতএব সাধক, শক্ি 
বা বিষুঃর,বাহারই উপাঁসক হউন না কেন, সাধনার স্তরভেদে শাঁত- 
বৈষ্ণৰ নাষে অভিহিত হইবে । এইরূপ যে মঞ্্রেই উপাসনা! কর! হউক না 
ক্কেন, জীব যে কোন সম্প্রদায়ভূক্র হউক না কেন, সাধনার স্তর.ভেদে-_. 
শাক্তাদি নামে অভিহিত হয়। শিবের দৃষ্টান্তে আমরা এই বিষয়টা পরিস্ফনট 
করিতে চেষ্টা করিব। র 

শিব যখন দাক্ষায়ধীকে বিবাহ করিয়া! সংসার করিতে ছিলেন, তখন 
তিনি বন্ধ জীব মাত্র। তৎপরে যখন দক্ষযজ্জ উপস্থিত হুইল, শিব সতীকে 
'বিনানিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতে নিধেধ করিলেন ; কিন্তু সতী, শিববাক 
গ্রাহ না করিয়া দক্ষালয়ে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন শিব বুঝি- 
লেন,--প্রকৃতি? ত তাহার বশীভূত নহেন, কর্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি 
সক সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন। তখন তিনি শক্তিকে গ্রুকৃত চিনিতে 
গারিলেন--শক্তি-জ্ঞান হইল,_অমনি তিনি মহাফোগে বসিলেন।. শিব 
,শাক্ক হইলেন 1) 'এদিকে দাক্ষায়ণী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ 
ঝরিয়া শিবকে' পতিদ্ধপে পাইবার জন্ত তাহার সেবা! করিতে লাগিলেন । 
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শিব ভ্রক্ষেপও করিলেন না। যিনি একদিন যে সতীর মত দেহ. সন্ধে 
করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; তিনি অ'জ সেই সতীকে--সেই 
হাঁরাধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার দিকে দৃক্পাত করিলেন ন]। 
তখন গৌরী দেবগণের সাহায্যে মদনছার! শিবের ধ্যানভঙ্গের চেই। করি- 
লেন; কিন্তু শিবের কটাক্ষে মদন মুহুর্তে--ভন্ম হইয়া! গেল । শিব তখন: 
শক্তিকে পত্বীরূপে দাসীর ন্যান্স গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মরসানন্দে নিমগ্ন হইয়া! 
গেলেন। এতদিনে শিব টবঞ্চব হইলেন। তাই মহাদেব পরম বৈষ্ণব 
বলিয়। কীর্তিত। শাক্ত মায়াকে বশীভূত করিবার সাধন করিভেছেন. 
আর বৈষ্ণব শক্তিজয় করিয়াছেন, টঞ্চবের নিকট প্রকৃতি মায়াঁজাল: 
বিস্তার করেন না, বরং লঙ্জাবনতমুখী, হইয়া পলায়ন করেন। শক্ত 
যখন মারাকে সাধনার দ্বার! বশীভূত করেন, কিম্বা তাঁহার কুপালাভ করেন, 
কাঁমকে ভন্মীভূৃত করেন, তখন বৈষ্ণব-পাদবাচ্য হন। এই কারণে, 
বাপ্রসাদ, রামকৃ্খ শক্তিসাধক হইলেও ইহারা পরম বৈষ্ণব। আর 
যে. সকল বিষ্ু-উপাসক বিষয়-বিষ-বিদগ্ধচিন্তে সংসার প্রলোভনে হাবুডুবু! 
থাইতেছে, তাহারা শাক্তাধম। যে ব্যক্তি প্রক্কৃতির অনল-বাহুর হান্ত 
এড়াইয়াছেন: তিনি শক্তি উপাসক হইলেও টবঞ্চব। শক্তি উপাসক কিন্বা 
কোন্ত্রী দেবভার উপাঁসক যদি- শান্ত হইত, তবে রাধা-উপাসক পরম: 
ভাগবত গুকদেব গোসশ্বামীও শান্ত; কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পরম বৈঝঃব. 
বিয়া জানে । এই হেতুবাদে রামগ্রসাদ,৪ পরম বৈষুব |, রামগ্রসীদ, 
যেদিন গছিলেন,__ 
ভবেরে সব মাগীত্ন খেল! । 
মাগীর আত্মভাবে গুপ্ত লীলা ॥ 
সগডখণে নিগুখ বাধিয়ে ঢেলা দিয়া ভাম্বছে ঢেল|। 
(সে যে).সকল কাজে সমান রাজী নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥ 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১২৭ 


-" তখন বুঝিলাম রামপ্রসাদ শাক্ত, তিনি মায়াকে জানিয়াছেন; আর 
মায়! তাহাকে বাধিতে পারিবেন না। তারপরে যখন শুনিলাম-- 
সে ধে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পারে। 
তখন রাম গ্রসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হইল। তারপরে - 
বড় দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে। 
ভক্তি রসের রসিক সে যে সদানন্দে বিরাজ করে।॥ 

তখন আর সন্দেহ মান্ত্র রহিলনা,_আমর! রামপ্রলাদকে বৈষ্ব 
ধলিয়া জানিতে পারিলাম | যে কোন দেবতার উপাসক হউক না কেন, 
এমনকি মুললমান, খৃষ্টান প্রতৃতিকেও শ!ন্ত বা বৈষ্ণব বল! যাইতে পারে। 
অতএব কেবল বিষুউপাসক বৈষ্ণব নহে,-পৃথিবীর যেকোন জাতি 
হউক না! কেন, যে সাধনার উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়া! মায়ার বাধন--- 
আকর্ষণের আকুলত| বিনষ্ট পূর্বক ব্রহ্গরসানন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন, আমর! 
স্তাহাকে উচ্চকঠে “বৈষ্ণব” ৰলিয়া ঘোষণা করিব । আর ৰ1সনা-বিদগ্ব- 
লরীব কৌপীন-কম্থাধারী হইলেও তাহাকে শাক্তাধম কিন্বা বন্ধদীব বলিতে 
দ্বিধা করিবনা। সুতরাং সকলেই জানিয়! রাখ যে, শাক না হইলে 
কাহারও বৈষ্ণব হইবার অধিকার নাই। 

পাঠক! আপন আপন সাম্প্রদায়িক গৌঁড়মী ভুলিয়া একবার 
নাহিত চিন্তে চিন্তাকর দেখি, তাহ! হইলেই উপরোক্ত বাকোর সত্যত। 
টপলন্ধি করিতে পারিৰে। তোমর! কি মনে কর যে, চোর, বদমায়েস 
লম্পটগণও শক্তি কি বিষুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই মুক্তহইবে? কিন্ত 
একটু ভাবিলেই তোমাদের কথার অসার্রতা বুঝিতে পারিবে । আর 
শাক্ত বা বৈষ্ণব শবে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ কর, সকল বিবাদ ভঞ্জন হইবে, 
--শাস্্রবাক্যেরও মর্যাদা রক্ষা হইবে । বান্তবিকই বৈষ্ণব মুক্তির অধি- . 
ফারী,স্বৈফধ ভিল্ন অন্ত কেহ খুক্তিলাভ করিতে পারেমা। কিন্ত 


১২৮ প্রেমিক-গুরু | 


বিষুর-উপাসক অর্থে বৈষ্ণব শব গ্রহণ করিলে, সে প্রলাগোক্তিতে কে 
মুক্তি পাইবে কিম্বা কোন" ব্যক্তি সে কথায় অন্ুরক্তি প্রকাশ করিবে । 
আর শক্তিকে যিলি জানিয়।--তীহ।র বাছ্মুক্ত হইয়া ভগবালের প্রেম-মাধুর্য 
ডুবিয়! গিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। যে কোনও জাতি--যে কোনও সম্প্র- 
দবায়ভূক্ত হউন না কেন, এবভ্ভূত বৈষ্ণবই মুক্তির অধিকারী,-_.আমরাও 
মেই টৈষ্ণবের পদরজ ভিথারী। 

অতএব বদতন্ব ও সাধা-সাধনের প্রথমাংসের অধিকারী শাঁক্ত এবং 
উত্তরাংশের অধিকারী বৈঞ্ণব-পদবাচ্য । অর্থাৎ_-এ তত্বের সাধকই 
শান্ত এবং সিদ্ধকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি 
জীব আত্মন্থ হইয়া, আত্মায় রাঁধারুষ্ণ তত্বের বিকাশ করাই রসতত্ব এবং 
ভ।হার সাধনাই সাধ্য-সাধনা। গুণময়ী মায়া, ইন্দ্রিয় পথে, জীবকে আক- 
ধরণ করিয়! বিষয়ান্ুরক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিধয়ানুরাগ কাম হইতে 
উৎপন্ন হয়, * সুতরাং কামই ' জীবের জ্ঞানকে---আত্ম-ম্বরূপকে আচ্ছন্ন 
করিয়া! রাখিযাছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 


আরৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্য বৈরিণ! ॥ 
কামরূপেণ কৌস্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ॥ 
শ্রীমপ্তগবদগীতা, ৩য় অঃ ৩৯ স্লোঃ। 


যেরূপ অগ্নি ধূমদ্বার, দর্পণ মলদ্বার, ' গর্ভ 'জরাযুদ্বার| আবৃত হয়; 
লেইরূপ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চির-শক্র এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি 
দ্বার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে । সুতরাং কামদমন করিলেই অর্থাং কাম নই 





* ধ্যারতো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙগস্তেযপজায়তে । 
লঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কাম!ৎ ক্রোধইভিজারতে ॥ 


ভ্রীমস্তগধদশীতা, ২য় অঃ) ৬২ শ্লোঁঃ। 


প্রেম-ভক্তি ১২৯ 


হইলে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয্ন, তখন আনন? লাভ ঘটিয়। থাকে । কাম 
দমন করাই সাধ্য-প্রেমরসের সাধন। | সর্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ কোথায়? 
এ প্রশ্রের উত্তরে অবশ্য সকলেই বলিবেন, কামিনীতে । শান্ত্রকারগণও 
তাহাই বলিয়াছেন, ১ 

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সৃতাগরা দিস মঃ | 

যথা বীজাস্কুরাদ্‌ বৃক্ষো1৷ জায়তে ফলপত্রবান্‌ ॥ 

পুরাণ বচন ॥ 
বীজের অঙ্কুর হইতে ফল-পত্রাদি-যুক্ত বৃক্ষের হ্ঠার কামিনী-সঙ্গ হইতে 


পুত্র, গৃহ প্রভৃতি বিষয়দকলে পুরুযদ্িগের সংসারে আসক্তি জন্মে ; কেনন। 


রমণী প্রকৃতির কঠীন শৃঙ্খল,_-মায়ার মোহিনী শক্তি। এই রূমণীকে 
আত্ম-শক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারিলে, সে শক্তি আত্মভূত হয়,__-তখন 
জীব সম্পূর্ণ। আনন্দান্থভূত বাসনা! রমণীতে বর্তমান,_সে বাননার 
নিবৃত্তার্থই তন্ত্রের পঞ্চ ম-কারের সাধন বা কুলাচারপদ্ধতি এবং চণ্তীদানা দির 
রস-সাধন! | বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত “তান্ত্রিকপণ্ডরু” নামধেয় গ্রন্থে পঞ্চ 
ম-কারের সাধন! ব! কুলাচারপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে । অতএব রস- 
সাধনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় । 

প্রেমরপ-লুদ্ধ সাধক প্রথমতঃ রাগবস্মেদ্েশ প্রেমিক গুরুর কুপালাভ 
পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে রসতত্ব ব! রাধা কৃষ্ণের যুগল মন্ত্র কামবীজ 
(ক্লী) ও কামগায়ত্রী আগমোক্ত বিধানে গ্রহণ করিবে । কেননা, 


* কেন জন্মে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন ইচ্ছা ও উদ্েত, বিন্দুজয়, 


প্রকৃতির আকর্ষণের আকুলত! নষ্ট করিবার উপার প্রভৃতি জটিল বিষন্ন 
গুলি মৎ প্রণীত "জ্ঞানীগুরু” গ্রন্থে বিস্তারিতনূপে আলোচিত হইয়াছে; 
সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইলন! । 

, ৯ 


৯১: 


১৩৩ প্রেমিক-গুরু ॥ 


কলিধুগে তত্ত্র-শান্ত্রমতে দীক্ষা ও সাধন কার্য সম্পন্ন করিবার বিধি আছে। 
তথ! 
আগমোক্তবিধানেন কলো৷ মন্ত্রং জপেত সুধী । 
ন হি দ্বেবাঃ প্রসীদন্তি কলো চান্সবিধানতঃ ॥ 
তন্ত্রসার। 

নুবুদ্ধিঞ্জন কলিতে তন্ত্র-বিধানে মন্ত্রজপ করিবে, কেনন! এই যুগে অন্ত 
বিধানে দেবতাগণ প্রসন্ন হঞ্জেন না । এই কামবীজ ও কামগায়ন্রী আগম- 
সঙ্গত রাঁধা-কুষণের যুগল মন্ত্র। রসমাধূর্যলিগ্প, যাধকগণই উক্ত মন্ত্রে 
অধিকারী। সমঘ্টি আনন্দ বা পূর্ণানন্দের মুলীভূত বীজই কামমন্ত্র। 
সুতরাং কামবীজ ও কামগায়ত্রীই ব্রত্ব-ভাবে মাধুধ্যরস সাধনার মহামন্্র। 
এই মন্ত্রে গ্রারুত"কামের ধরংশ ও পুর্ণানন্দ লাভ হইয়! থাকে । যথা £--- 


কামবীজ সহমস্ত্র গায়িত্রী ভজিলে। 
রাধাকৃষ্ণ লতে গিয়া শ্রীরাস মগ্ডলে ॥ 
ভজন-নির্ণয়। 
কামবীজের সাধক স্বয়ং শরীক এবং সাধ্য শ্রীমতী রাধিক1। অতএৰ 
শীরাধ। ইহার বিষয় এবং ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় । অতএব রাধারুষ্ণই কামবীজ 
এবং গায়ত্রী সখিগণ। যখা £-- 
কামবীজ রাধা কৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী । 
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাণেতে লিখি ॥ 
ডজন-নিরণক্ | 
ক্ষামবীজ ও কামগায়ত্ী প্রদান করিম! শ্রীগুর সাধুর, -তস্থলিগ্, ভক্তের 
সপে রস-দার্গঘার উদ্ঘাটিত করিয। দেন। অঞ্জরী, সখীগ্রভৃতি ভজনাঙ্গ, 
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নির্ণয় করিয়। শ্গ্তরু ভক্তকে ব্রজের নিগুঢ় সাধনায় নিষুক্র-করেন'। তখন 
সাধক অন্তশ্চিন্তিতাতী্ট দেহে অস্তমুখী ইন্্রিয়বৃত্তিসমূহ দ্বার! সিদ্ধরূপ 
ব্র্থলোকে-_শ্রীরূপমঞ্জগী প্রভৃতির স্ায় শ্রীন্বষ্জের সাক্ষাৎ সেবা করেন। 
নিত্য বুন্দাবনই সিন্ধত্র্-লোৌক। নিতাবৃন্দাবন কিরূপ ?-- 


সহজ্বপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহত পব্ম্‌। 
তৎকণিকারং তদ্ধাম তদনাস্তংশ-সম্ভবম্‌ ॥ 
কণিকারংমহদ্‌ যন্ত্রং ষটকোণং বজ্রকীলকম্‌। 
ষড়ঙ্গ ষট. পদী স্থানং প্রকৃত্য। পুরুষেণ চ ॥' 
প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং ছি য।. 
জ্যোতিঃ রূপেণ মন্ুন। কামবীজেন সঙ্গতং ॥ 
তৎ, কিঞ্রক্কং তদংশানাং তত্তত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥. 
ব্রহ্মনংহিত। 


ভগবান্‌ শরুষ্ণের যে মহচ্ধামঃ তাহার নাম গোকুল1 ইহা সহশ্রদল 
বিশিষ্ট কমলের ন্যায় । এই. কমলের কর্পিক! সকল অনন্তদেবের অংশ 
সম্ভৃত ফে-স্থান,২-তাহাই গোকুলাখ্য । এই গোকুলরূপ কোমধু, কর্ণিক। 
একটী ট কোণ বিশি্ই মহদ, যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থা, গ্রোজ্জল 
হীরক-কীলকের ন্তার উজ্দল গ্রতাবিশিষ্ট এবং কামবীজ পমন্বিভ। ইহার 
যটকোণে ষটপদী মহামন্ত্র € কৃষ্ণায়, গোবিল্সায়, গোপীজন, বল্লভার, শ্া, 
হা,) বেষ্টন করিয়া আছে। এই কর্ণিকার উপরেই প্রক্কৃতি-পুরুষ অর্থাৎ 
জীত্রীরাধ।কৃ্ণ,. নিত্য-রস-রাম-বিহার করেন। এই চিৎ্ধাম”-এইরস- 
রাস-মগুল পুর্গতম হুখরসে অনস্থিত, এৰং জ্যোতিম্বরূপ এবং কামবীঞ্জ 
যহামঙজে সশ্মিলিত। এই কমলের অঠদলে ত্ট্সথী, এবং কিঞন্ব ও 
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কেশর সমূহে অসংখ্য গোপী বিরাজিত!। এই স্থলেই ঝদিকশেখর 
পুর্ণতম রস-রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্বকীয় পূর্ণতম! হলাদিনীশক্তি রাধিকাসহ 
নিত্য-লীল। করিতেছেন । এই অগ্রাকত বুন্দাবনে অগ্রাকৃত-মদন শ্রীকুষ্ণের 
কামবীক্ধ ও কামগাত্রী দ্বার উপাসনা! করিবে । যথা £-- 


রূন্দাবনে অপ্রা্ৃত নবীন যদন। 
কামবীজ কামগায়ত্রী ধার উপাপন ॥ 
শ্ীচৈতগ্ঠ চরিতামৃত্ত । 


শ্রীবুন্দাবনের এই অভিনব কনার্প, নিখিল কন্দর্পের নিদান, অর্থাৎ 
সকল কামই এই কামের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় গ্রাপ্ত হইয়! থাকে। 
এই অপ্রারৃত কামের দ্বারাই মাদনী শক্তি গুরাধার সহিত আনন্দময় 
প্রেমলীলা-বিলাস সংঘটিত হয়। ইনি সাঙ্গান্মন্মথ--মন্মথ, অর্থাৎ প্রাকৃত 
মন্মথ ব। মদনেরও মদন । লথীভাবে এই রাধাকুষ্ণের সেবাধিকারলাভই 
সাধা-সাধন। যেহেতু 


সখী বিন। এই লীলার অন্তে নাহি গতি। 
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জীসেবা সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত। 


সথী ভাবেই কুঞ্জ সেবাধকার লাভ হয়,--সথিগণ হইতেই শ্ট্ররাধা* 
কৃষ্ণের গুঢ়লীলা প্রকাশিত ও যুগল সেবার অধিকার। অতএব শ্রীগুরুয় 
আজ্ান্্সারে এই'সকল সথিগণের মধ্যে যে কোন একজনের স্থান পৃরণ 
করিয়!, অর্থাং ণিঙকে তাহার স্বজূপ মনে করিয়া তাহার ভার হইল 


প্রেষ-ভক্তি ৷ ১৩৩ 


রাধা-মাধবের নিত্য সেবা করিবে । সথীদিগের রাধাকষ্ণের সেবানন্বই 
একমাত্র সুখ। 

ব্রঙ্গলীলার পূর্বববধি এই উজ্জল রসায্মক-_-প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং 
আশ্রয় শ্রীরাধ! ছিলেন,_জীবে তাহার অন্থুভূতি ছিল। এই রসাম্বাদ জীবে 
প্রদান করিবার জন্য তাহাদের প্রকটলীল!। জীবের গোপী-ভাৰ গ্রহণ 
করিস, রাধাকৃষ্জের-মিলনাত্মক আনন্দান্ুভব করাই বিধেয়। এই 
শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার মিলনানন্দই বল, আর তান্ত্রিকের হর-গৌরীর মিলন, 
স্বখই বল,__-সকলই পরমাত্মা ও জীবাত্বার মিলন | তবে শুক, সুক্মতর 
বা হুক্মতম, এই যা প্রভেদ। প্রকৃতির অতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী- 
শুঙ্গারলীল! অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য, আর গ্রক্ৃত রতি-কন্দর্পের কলুষময়ী 
কাম-ক্রীড়া পরিচ্ছিন্ন ও অনিতা । এই প্রাকৃতাপ্রাকত উভয়লীলা, 
প্রত্যেক প্রাপঞ্চিক নরনারীর বাহ্াস্তরে বর্তমান থাকিলেও তাহার! অপ্রা- 
কৃত নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেনা। প্রাকৃত অনিত্য লীলা- 
তেই তন্ময় রহিয়াছে। যেরূপ ব্রজগোপীগণ মহামন্মথ শ্রীকুষ্ণের নিত্য- 
শৃঙ্গার লীলায় তন্মর থাকিয়া, গ্রাক্কৃত কন্দর্পের অনিত্য কামণীলা! বিস্বৃত 
হইয়াছেন, তন্ত্রপ প্রান্ত নরনারীও অনিত্য কাম ক্রীয়ঃরর অভিনিবিষ্ট হইয়া, 
নিত্য-শৃঙ্গার-লীলা ভুলিয়া রহিয়াছে । যদি এই সমুদায় প্রাকৃত কাম- 
ভ্রীড়াপবাধণ নরনারী সাধুশান্ত্র মুখে রাধাকুষেের রাসাদি শৃন্দারলীলা শ্রবণ 
করিয়া, তদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্ববান্‌ হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধাকষ্ের, 
: প্রসাদে গোপ্যানুগতিময়ী ভক্তি লাভ করিয়া অনায়াসে প্রাকৃত কনদর্প- 
ক্রীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং পরিণামে গোপী দেহের 
অধিকারী হুইয়!, শ্রীকষ্ণের রাসাদি ০০ লীল1 প্রাণ্ড হইয়া; 
থাকে। 

অতএব সাধক সথীভাবে আপন হদয় বুন্দাধনে শ্ীরাধারৃকের কুগ্ত- 
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সেবা করিবে । মনোময় দেহে আশ্রিত নিতা সধীর ভার তাহা! তাছাদের' | 
চরণ সেবন, চাষরব্যজন, মালাগ্রস্থন, শয্যারচনা এবং শৃঙ্গাররসাত্মক 
মিলনাদি করিবে । সর্বদা সেব1পরিচর্ধ্য। করিতে হইবে। প্রতিদিন, 
মাস, তিথানুসারে, ব্রজলীলার অনুকরণে লীলাদি সম্পন্ন করিবে। হ্হাঁ 
কেবল মনদ্বার! ধোয় নহে, মনশ্চেষ্ট। ও ইন্দ্রিয়চেষ্ট! এই উভয়বিধা গোপ্যানুস 
গতিময়ীভক্তিদ্বারা সেব্য। এই কারণে গুরু-কৃপাগ্রাণ্থ তক, গোগী" 
জনোচিত ভাব ও ইঞ্জিয় চেষ্টাদ্বার1 রাধাকৃষ্খের যুগ্রলসেবা করিবে'। এইরূপ 
সাধনায় ক্রমশ: সাধকের মনোময় সিদ্ধদেহ পরিপুষ্ট হইয়া! থাকে । অন্ত- 
শ্চান্ততাভিষ্ট তৎসাক্ষাং সেবোপষোগী দেহ, অর্থাৎ__শ্বাভী্ গোপী. মূর্তির, 
দিরস্তর পরিচিন্তনে সাধকের হৃদয় মধ্যে, তৎম্বব্ধপ যে চিস্তাময়ী-মুর্তির 
উদয় হয়, তাহাই সিদ্ধ গোগীদেহ । এই সিদ্ধদেহের সঞ্চার না হইলে, 
ভক্ক রাধাকঞ্জের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না, তীাহাদিগের সাক্ষাৎ 
সেবারও অধিকারী হয় না। অতএব ভক্তকে প্রথমতঃ সিদ্ধদেহ লাভের 
জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে । সুতরাং বাহাসক্তি পারত্যাগ করিয়া, 
নিত্যব্রমলোকে-রীনপমঞ্জরী গ্রভৃতি নিত্যসথীর ন্তায় সাক্ষাৎ ্রীবৃনদাৰন 
ফল-পুষ্প-পঞ্জ-শষ্যামন[দি দ্বার। রাধারুষেের সেব! করিবে । 

প্রথমতঃ গোপীভাবলিঞ্ম,ভক্ত মনে মনে গোপীমুর্তির কল্পন! করি 
নিয়ত তাহারই অনুধ্ানে কালাতিপাত করিবেন, সর্বদা! তাহার 
সাক্ষাতক্পা রারথনার্করিবেন। ভক্তের ইষ্টচিন্তা বলবতী হইলে স্বাভীষ্ট 
গেপীমৃত্তির ক্কত্তি হইবে। তীহার, অতুলনীয় রূপমাধুরী-দর্শনে সাধক 
আত্মহার। হইবেন। স্বতঃই গ্রহাৰিষ্টের ন্যায়, তাহার মুর্তিচিন্তনে সর্বদা 
তম্মক্র থাঁকিবেন। এই গ্োপীমুর্থির, নিয়ত. অনুধ্যান হইতে সাধকের 
ভ্বদয়মধো, অভিনব মুর্ভির সঞ্চার হইবে, সিদ্ধগোপীদেহের উদয় হইবে। 
ইহ! গ্রাত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্মত । কেননা-" | 


প্রেম- ভক্তি 1 ১৩৫ 


যত্র যত্র মনো 'দেহী ধারয়ে সকলং বিয়া! । 
শেহাদ্দেষাত্তয়াাপি ধাতি তত্তৎ স্বরপতাং ॥ 
কীটঃ পেশক্কৃতং ধ্যায়ন্‌ কুভ্যান্তেন প্রবেশিতঃ ॥ 
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পুর্বরূপমসংত্যজন্‌। 
শ্রীমস্ভাগৰত ১১ স্বঃ ৯ অঃ ২২--২৩ শ্লো:। 


যেরূপ গহ্বর মধাগত তৈলপায়িক1 ( আশুল্লা ), পেশক্কত নামক ভ্রমর 
(কাচপোকা বা কুমরিক! পোকা ) বিশেষের নিরন্তর পরিচিস্তনে, পূর্বরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া, তৎসারপ্য প্রাপ্ত হয়, তব্রুপ স্নেহ, দ্বেষ। ভয় ব! অনুরাগ 
বশতঃ যে ব্যক্তি যে বিষয় চিন্তা! করে, সে অচিরকালমধ্যে পুর্বরূপ পরি- 
ভ্যাগ করিয়া, তদীয়্ ধ্যেয় স্বরূপ লাভ করিয়! থাকে । এই কারণে গণময় 
সাধক অনুরাঁগবশে, সেই গোঁপীন্বরূপের চিন্ত। করিয়া, স্বকীয় হৃদয় মধ্যে 
ভগবত ষেবোপযোগী গোপীন্বরূপ গ্রপ্ত হন। এই অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহই 
সিদ্ধদেহ। হৃদয়ে ইহ! সঞ্চারিত হইলে, সাধক শ্বাভী্ গোপীকে আর 
আপন! হইতে পৃথক জ্ঞান করেন নাঃ ম্বকীয় আত্র্থরপ তদন্থগত তৎ- 
প্রতিবিশ্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই গেপীদেহে আত্মন্বরূপ উপলব্ি হয়। 
এই সময় গোপীর প্রেমমর়ম্বভাবে, সাধকের গুণমর় গ্রাকৃতন্বভাব লয় হইয়া 
যায়। তখন ভক্তের উদ্দীপন! বিভাব হয়,--ভক্ত বাঁধাকৃষ্ণানন্দ অনুভব 
করিতে পারে, তাহাদের শৃঙ্গারাত্মক রাসক্রীড়ায় ভক্তের তাহাদের অপেক্ষা 
কোটিগুণ সুখ হয় ; অর্থাৎ ভক্ত পুর্ণনুখ অনুভব করিতে পারে। তাহাতেই 
ভক্ত শ্রীগৌরাগদেবের স্তায় কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে রাধার তাঁৰে বিভৌর হই! 
রাঁধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার শ্বরূগ আচরণ করেন, কখনও য! 
শ্রী! বিকারূপে কৃষ্ণের শ্বরূপ-আচরণ করিয়া 'লীলানন্দ-্ুখ অনুভব করিয়। 
খাকেন। অর্থাৎ ভক্তের কখনও অন্ত-কৃষ্ণ বহি'রাধ! ) আঁবার কখনও 


১৩৬ প্রেমিক-গুরু | 


অন্তররাধা, বিঃকৃষ্ এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ায়, ভক্ত উভয়েরই প্রেম- 
রদাস্বাদ করিয়া! পূর্ণানন্দ প্রাণ্ত হইয়া থাকেন । 

তদনপ্তর প্রারন্ধ কর্মক্ষয়ে সাধক. প্রাকৃত গুণম্য়দেহ পরিত্যাগ পূর্বক 
মনোময় সুঙ্মদেহে, অর্থাৎ দিদ্ধ-গোপীদেহে নিত্যবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণেের 
প্রেমসেবোন্তর! গতি লাভ করিয়া, তাহাদের অসমোদ্ধ-লীলারস-মাবুর্ষের 
অনস্থ কালের জন্ত নিমগ্ন হইয়! থাকেন। 


সহজ সাধন-রহন্য ৷ 


নূর! রসভত্‌ ও সাধ্য-সাধনের যেরূপ প্রণালী বিবৃত কগিলাম, তাহা 
গ্রন্কত বৈষ্ণব (শক্তি জয়ী অর্থাৎ মাগ্নানুক্ত ) ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তির 
সাধ্যায়ত্ব নহে। বাহ্াবিষয়ে অন্থরাগ থাকিলে অগ্ুশ্চিস্তিভাভিষ্ট দেহের 
্র্ভি হয় না,_বাহ বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপড হওয়ায় শ্বাভিই গোপীমুর্তির নির- 
স্তর__পরিচিন্তনের ব্যাঘাত হয়; কাজেই নিত্য-সিদ্ধ ব্রজলোকে শ্ররূপ- 
মঞ্জুরী প্রভৃতি সথিগণের ন্তাক্ সাক্ষাৎ রাধাকৃষণ-সেবা কদাপি সম্ভবপর 
নহে। আবার অন্তরূপ সাধন্ভক্রির সাহায্যে প্রেমময়স্থভাব প্রাপ্ডিত্ 
উপায় নাই; তন্থার! স্লোক্যা্দি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়! পর্থর্য্য 
নুধোন্তরাগতি প্রাণ্ড হয়, কিন্তু সবীদিগের স্তায় প্রেমসেবোত্তরাগতি লাভ 
করিতে পারে না। অতএব শৃঙ্গাররসাত্মক গোপীভাবলিপ্দ, সাধকের 
গোপ্যন্ুগতিমরী ভক্তি ব্যতীত অন্ত উপায়ে অভীষ্ট লিদ্ধি হইবেল।। 


বথা৮- 


প্রেম-ভক্তি। ১৩৭ 


কর্মতপ যোগজ্ভান, বিধি-ভক্তি জপ ধ্যান, 
ইহা! হৈতে মাধুর্য ছলভ। 
কেবল যে রাগ মার্গে  ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে 
তারে কষ মাধুর্য শুলভ ॥ 

জ্ীচেতন্ত-চরিতামুত । 

তবে তাহার উপায় কি ?-- শাস্ত্রকারগণ সে উপায় করিয়া দিয়াছেন । 

রামাননা, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের সাধনাই তাহাদ্দিগের অনুকর- 

ণীয়। আমিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাম হইতেই জীবের বহির্বিষয়ে অনুরাগ 

হয়; সে কামের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কামিনীতে অধিক। যদিও শাস্ত্র 
ঘল্য়াছেন ;- 

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন্‌ চৈবায়ং ন পুংসকঃ । 
যদ্‌ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে ॥ 
শ্বেতাশতরোপনিবত, ৫ অঃ। 

আত্ম! স্ত্রী, পুরুষ কিন্বা' নপুংসক নহেন ; যখন যেরূপ শরীর আসশ্রঙ়্ 

করেন, তদনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপে উল্লিখিত হুন। বাস্তবিক স্ত্রী ও 

পুরুষ এক চৈতন্তেরই বিকাশ ; আধারভেদে -গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র । 

তবে পরম্পরের এরূপ প্রবল আকর্ষণ কেন2* নর ও নারীর আত্ম! 

এক হইলেও নরে চিৎশক্তির এবং নারীতে আননশক্তির বিকাশাধিক্য 

বশতঃ নর-নারীর প্রতি, নারী--নরের প্রতি ক্বভাব কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। 

উদ্দেস্ত এই যে, উভয়ে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া আপন আপন অভাব'পুরণ 

* মরনারীর পরস্পরের আকর্ষণের কারণ ও তাহ! নিবারণোপায় মৎ 


প্রীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রচ্থে বিশদ করিয়! লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে 
লংক্ষেপে কারণ প্রদর্শিত হইল। 


৯--ক 


১৩৮ গ্রেমষিক-গুরু । 


করতঃ পুর্ণত্ব লাভ করিবে। তাঁই সর্বাপেক্ষা কাষিনীতে কামের 
আকর্ষণ অতাধিক। স্ৃতরাং কামিনীতে আত্মসংমিশ্রণ করিতে পারিলে, 
জীব আত্ম-সম্পৃর্তি লাভ করিয়। জগতের প্রধান আকর্ষণ নষ্ট করতঃ সহজে 
অস্তুর. রাঁজ্যে গমন করিতে পারে । তাই তন্ত্রশান্ত্রে কুলাচাবের ব্যবস্থা! । 
বস্ততঃ কুলসাধন ভিন্ন মায়াময় জীবের কামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ 
হইবার উপায় নাই। তএকার বুঝিরা:ছদেন, বেদ পুরাণামুযায়ী উপদেশ 
মত বমণীর আসঙ্গ-পিগ্ন| পারতাগ করা জীবের ছুঃসাধ্য । প্রবৃত্তিপূর্ণ 
মানব স্থল রূপ-রসাদির অল্প বিস্তর ভোগ করিবেই করিবে কিন্ত 
যদি কোনরূপে ভাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধা 
উদয় করিরা দেওয় যায়, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক ন1-_গ্র তীত্ব 
শ্রদ্ধার বলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়। 
দ'ড়াইবে, সন্দেহ নাই। এই কারণে গো'পীভাব-লুব্ধ ভক্ত, ভগবংশান্্- 
বিরোধী তগ্ত্রসম্মত কুলাচারের অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্জের উপাসনা করেন। 
তাঙ্কারা কুলসাধনবলে কামমুক হইয়! ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং 
গে!প্যান্থগভিমরী ভক্তিলাভ করিয়। শ্রীবুন্দাবনে মহছামন্সথ আীকষ্েের 
শ্রীচরণকমল-স্থ! প্রাপ্ত হন । ্‌ 

অতএব গোগীভাবলিগ্গ, প্রবর্তক-ভজ্ অর্থাৎ বাহান্থরক্ত সাধক 
বাহিরে শাক্ত ভাবে এবং অন্তরে বৈষ্ণবভাবে ভগবানের উপাসনা করিবে । 
তশ্্রশান্ত্র-মতে শাক্তের কুলাচার সাধন বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত পতান্ত্রিক 
গুরু,” লামধেক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । নুতরাং ভক্তিশান্ত্র-মতে শাক্ত- 
ভাব অর্থাৎ কুলাচারের সাধনাই আনর!| নিয়ে বিবুতত করিলাম । 

পুর্বে যেমন সাধকের অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-দেছে . সিষ্ধব্রজলোকে 
সাক্ষাস্বজনের প্রণালী লিখিত হুইফ্নাছে, সেইরূপ পার্ঘক্ষের গুপমক় গ্রান্কত 
'দেহম্বারা রাঁধাকৃষ্ের সাক্ষাৎ ভজনের উপায়ই কুলাচাগ্স প্রথ। । সখীভাখ- 


প্রেম-ভক্তি । ১৩৯ 


লুর্ঝ সাধক শ্রীগুরুকে বৃদ্দাৰনেশ্বর, অভিলধিত যে কোন রমণীকে বৃন্দাবনে- 
শ্বী এবং যথাবিহিত স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন মনে করিয়া, সথীরূপে প্রাক্কত- 
গেহ্ঘার! সাক্ষাৎভজন করিবে। আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে রাধারূপে 
কল্পনা কর! যায়; কিন্তু স্বকীয়! রমণীতে উচ্চনীচ জ্ঞান থাকা বিধায় এবং 
লোক-ধর্দ অপেক্ষ! থাকায় তদীয় প্রেম তরল ; আর সমাজ-বিরুদ্ধ বশতঃ 
পরকীয়! নারীতে প্রেমের উদ্দাম-উচ্চাস সহজেই বিকশিত হয় এবং 
লোক লজ্জা, ভয়-ঘ্বণ!, বেদ-বিধি অতল কালেই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ 
ধাহাকে প্রেমের গুরু রাধারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারও গোপী- 
স্বভাব প্রাপ্তির জন্য একান্ত অনুরাগ থাকা চাই; শ্থুতরাং সাধিকারমণীর 
প্রয়োজন । নভুব! প্রার্কতকামানক্ত নাপীর সঙ্গে পুরুষের অধোগতিই 
হইয়া! থাকে । অতএব আপন স্বভাবানুরূপ নারী অনুসন্ধান করিয়া 
লইতে হইবে । চত্ীদাসের আশ্রিতা সাধক-গোপী প্ীমতী বামমণি 
রজকিনী।--চত়ীদাস বলিয়াছেন, 


রলকিনী রূপ, কিশোরী ম্বরূপ, 
কামগন্ধ নাহি তায় । 
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, 


বড়, চণ্ডীদাসে গা ॥ 


এইরূপ লক্ষণাক্রাত্ত সাধিক৷ রমনীকে শ্রীরাধারূপে আশ্রয় করিবে তাহ! 
হইলে কি হইবে *- - 


যে জন যুবতী, কুলবতী সতী, 
লমশীল ন্ুমতি বার। 
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে, 


ভব নদী হয় পার॥ 


১৪০ প্রেমিক-গুরু 


এইরূপ গোপ্যানুগতা রমণী ব্যতিরেকে পুরুযান্তর-্ত1 সমুদয় রমণীই 
ব্যাভিচারিণী। ব্যাভিচার-ুষ্টা রমণীর! ম্বয়ং ঘোরতর অধর্মের পঙ্কে নিমগ্ন 
হয় এবং শ্বসঙ্গীকেও আত্মবং কলুষিত করে। এই হেতু এতাদশ রমণী- 
ংসর্গে পুরুষের মুক্তিমার্গ উদবাটিত হুয় না, নরকের পথই প্রশস্ত হয়। 
উদাস বলিয়াছেন ;-- 


ব্যভিচারী নারী, না হয় কাণডারী, 
নায়িক বাছিয়। লবে। 

তাঁর আবছায়া, পরশ করিলে, 
পুরুষ-ধরম যাবে ॥ 


কষ্ণকার্ধয বাতিরেকে যে রমণীর দেহেন্দ্রিয়ের আর অন্ত কার্য 
সাধনের অবসর নাই, কৃষ্ণলীলা চিন্তা! ব্যতিরেকে যে রমণীর হৃদয়ের 
আর বিষয়াস্তর চিস্তার অবকাশ নাই, ষে রমণীর দেহ, মন, প্রাণ 
শ্যামন্রন্দরের পরম প্রেমে বিভাবিত; সেই রমণী, গোপীভাব 
লাভেচ্ছু সাধকের উপযুক্ত সহচরী। সুতরাং গোীত্ব লাভ করিতে 
হুইলে, ত্ররূপ রমণীকে যেরূপ গোণীজনোচিত ভাব ও আচরণের অনুকরণ 
করিতে হইবে, পুরুষ সমূহকেও সেইরূপ ভাবাদির অবলম্বন করিতে 
হইবে। 

এই ভাব-সাধনার জন্ত বাঙ্গলার বাবাজীদিগের গৃহে একাধিক বৈষণ- 
বীর সমাবেশ দেখা যায়। এই বৈষ্ণবী, বাবাজীদিগ্র সেবাদাসী নদ; 
তাহাদিগের প্রেম-শিক্ষাদাতাগুরু--শ্রীমতী রাধিকা । কাম-কামনী্ভ 
 সবর্বর, উচ্চাধিকারীর কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে এই দশাই ও 
হইয়া! থাকে । যাহা হউক গোপীত্বলাভ করিতে হইলে ভক্তগথকেখা 
লক্ষণাক্রাস্ত ও স্বকীয় ভাবানুগত, নার়িক| বাছিয়া লইতে হইবে । পরে 
'হাকে শ্রীমতীবাধা মনে করিয়া, তাহাকে লইয়া সীরন্তায প্ীগরুর 


প্রেম-ভর্তি । ১৪২ 


সাক্ষাংসেব। করিবেন।। তিনি, যেপ্প সাধকরূপ-কহির্দেহে সমুচিত দ্রব্যা-: 
দিছারা, তীহ!দিগের বহিরঙ্গ সেবা! করেন; তদ্রুপ অস্তশ্চিস্তিত-গোপীদেছে, 
তহুপযোগী ভ্রব্যার্দি সহযোগে, নিত্য-সথীরন্ায় ্্তিগ্রাণ্ড রাধারষের 
সেবা করেন। এইরূপ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে, ভক্তের ক্রমশঃ গুণময়তাব 
ক্ষয় হইয়া আস্তশ্চিন্তিতগোপীর্দেহের পুষ্টি হইতে থাকে। প্রেমের পরিপাক 
দশায় যখন অন্ুগম্যমান ভক্ত ও তরদাশ্রিতা সাধকগোগী, অন্তর্জগজে, 
সিগ্ধদেহে, সম্পূর্ণ একতাভাব প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীকুষ্কে হৃদয় মন্রিরে, 
প্রেমশূঙ্খলে ঠিরবন্দী করিয়া, তাহার রাসাদি নিত্যলীল।-পারাবারে চির- 
নিমগ্ন হন। ভক্ত এইরূপ গোপীঅনুগতি দ্বার গুণময়দেছের অবস|নে, 
প্রেমময় গোপীদেহছে নিত্যবৃন্দাবনের রাসলীলায় শ্রুকষ্খসঙ্গ প্রাণ্ড হব.।, 
চণ্ডীদাকে বাঁশুলী দেবী ইহাই বলিয়া ছিলেন 7-- 

বাগুলী কহিছে কহিব কি, মরিয়া হইবে রজক ঝি। 

পুরুষ ছাঁড়িয়! গ্রকৃতি হবে । এক দেহ হ'য়ে নিত্যেতে যাৰে॥ 

সেবাতে সন্তষ্ট করিল যে, শ্রীরূপ মঞ্জুরী পাইল সে'॥ 

কতু জল কভু তান্থুল তায়। কভু শ্ীঅঙ্গে বসন, পরায় ॥ 

সথীদেহ ধরি সেৰবাতে গেল । রাধাকুষ্ণ দৌহে ব্রজেতে পেল ॥ 

এইব্প সাধনায় ভক্কের দিদ্ধ-গোপীদেহের গ্রকাশ হইলে, তখন 
তীহার গ্রেম-নেঞজে, সেই আশ্রিত সাধক-গো'গীই শ্রীবুন্দাবনেশ্বরী বলিয়া 
প্রতিয়মান হন এবং শ্বকীয় আত্মশ্বরপও তদমুগত তৎপ্রতিবিস্বরূপে 
মৃপ্রতীত হয়। | 
নিত্য সথিগণ যেরূপ রাধা-ধ্যান, রাঁধা-জঞান, রাধা-গ্রাণ ও. রাঁধা-অন্ুগত 

হ্ইনা! ব্রজেখবরীর স্ব! করিয়া থাকেন; তদ্রুপ ভক্ত আ্রিতা-নায়িক- 

নি হইয়া রাধা-জ্ঞানে কায়মনোপ্রাণে তাহার সেবা করিবেন। 'নায়িক1- 
নষ্ঠ হুইয়। এইকপ ফাধনঢুক অস্মদ্দেশের লোক-_ 


১৪২ প্রেমিক-গুরু 


“কিশোরী ভজন” 


আধ্য। দিয়! থাকে । কিরপে কিশোরীভজন'করিবে 2 চত্ীদাস বলিয়া 


ছেন4,- 
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, 
কিশোরী গলার হার । 
কিশোরী ভজন, কিশোরী পুজন, 
কিশোরী চরণ সার ॥ 
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে, 
কিশোরী নয়ন তাঁরা । 
যে দিকে নিরখি, (কিশোরীকে দেখি, 


কিশোরী জগৎ ভরা ॥ 


রমণীর দ্বিতীয়পুরুষ-সংসর্গে যে দোষ হয়, পুরুষের দ্বিতীয়রমণী-সংসর্গেও 
সেই দোষ উৎপন্ন হয়; স্থুতরাঁং পুরুষান্তররতা ব্যাভিচারিণী রমণী যেমন 
সাধনের যোগ্য নহে, দ্বিতীয়রমণীতে আসক্ত ব্যাভিচারী পুরুষও সেইরূপ 
উপধুক্ত নহে । নুতরাং গুরুকপাপাত্র নায়কনায়িক পরস্পর অনুরক্ত 
কইয়া ভ্ুরাধাকষ্ণের অনুধ্য।নে ও তাহাদিগের মধুর-লীলা কথোপকথনে 
রত খাকিয়। নিয়ত আনন্দসাঁগরে অবস্থিতি করেন। তীহার। স্ব শ্ব হৃদয়ে 
শ্বাভীই গোপীন্বর্ূপের কল্পন1 করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্চজ্ঞানে ব্রজদেবীর স্যার 
পরস্পরের মধুর সেবা-পরিচর্ধযাও করেন। কিন্তু সর্ব! রমণীনিষ্ঠ হুইয়! 
প্রাকিলে আনঙগলিগ্মা অবশ্যম্ভাবী । গ্রান্কত নায়ক-নায়িকার কাম-কলু 
তিতা আসক্তির পরিণ!ম ইন্দরির-স্থখ ভোগ করা; সুতরাং ইন্দ্রিয-পরি তর্গণ- 
ময় মায়েক কার্যাঘারা কামাসক্তি কদাপি পবিত্র ভগবংপ্রেষমে পরিগত 
হইতে পারে না। এইরূপ নায়ক-নায়িক।, -ইন্্রিয়পরিতর্পণের আশার 


প্রেম-ভক্তি ১৪৩ 


কেবল ইন্দ্রিয়হ্খ-দাতৃজ্জানে পরস্পর আসক্ত হইয়া, কামানলে আত্মছতি 
প্রদান করে_-নরকের পথ প্রসারিত করে। ইহাতে জীবের সর্বনাশ 
ঘটিত হয়-_-আধ্যাত্মিক শ্রী নষ্ট হয় এবং দেহ-মন অকর্মণ্য এবং ভক্তি 
বিনষ্ট হয়। অতএব নায়িক1-নিষ্ঠ ভক্ত সংযত হইক্স! সাধক-গোপীর সে 
ফরিবেন। কিরূপে সেবা করিতে হইবে ?-- | 


শান যে করিব, জল ন1 ছু'ইব, 
এলাইয়! মাথার কেশ। 

সমুদ্রে পশিব, নীরে না! তিতিব, 
নহি ছুঃখ শোক ক্লেশ। 

রজনী দিবসে, হব পরবশে, 
স্বপনে রাখিব লেহ!। 

একত্র থাকিব, নাহি পরশিব; 


ভাবিনী ভাবের দেহ । 
তবে বাহার! রামানন্দ রায়ের ন্যায় সংযত, প্রেমের সাধনায় কাম-ভশ্ববী- 
ভূত করিয়াছেন, তাহার! নায়িকা সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারি- 
বেন। রাষানন্দ রাস-_ 
এক দেবদাসী আর সুন্দর তরুণী । 
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি! 
গানাদি ধরায় পরাম্ন বাস বিভূষখ। 
গুহ অঙ্গ হয় তার দর্শন ম্পর্শন ॥ 
তবু নির্বিকার রার রামানন্দের মন। 
নানাভাবোদগম তারে করায় শিক্ষণ ॥ 
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাধাণ সম। 
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন। 


১৪৪ প্রেমিক-গুরু । 


এইরূপে সেবা করিক়াও ইন্দ্রিয় বিকারে কিঞ্চম্বান্র চঞ্চল হইতেন 
ম।। সেইরূপ নির্বিকারভক্ত যথেচ্ছভ।বে আশ্রিতা সাধক-গোপীর সেখ! 
করিতে পারেন। আর যাহারা - 


রন পরিপাটী; স্বর্ণের ঘটা, 
সম্মুখে পুরিয়া রাখে । 
থাইতে থাইতে, পেট না ভরিবে, 
তাহাতে ডুবির! থাকে ॥ 
সেই বল পান, রজনী দিবসে, 
অঞ্জলি পুরিয়! খার। 
খরচ করিলে, দ্বিশ্তণ বাড়য়ে 


উছলিয়া1 বহি যায়॥ 

গুইরূপে প্রেমময়ভাবে সম্ভোগ করিতে পারেন, তাহারা শৃঙারাদি ঘারাও 
গোপীর সেব-পরিচর্ধ্যা করিবেন। ধাহার! সাধক-গোপীর সহিত শৃঙ্গার- 
ঝসাআজকসাধনাবলম্বনে শুক্রের অধোত্রোত রুদ্ধ করিতে পারির়াছেন, 
তাছারা রতি-রসে মত্ত হইলেও ক্ষতির কারণ হর না। কিন্ত তাহা 
দাঁধন-সাপেক্ষ ; পাঠক! “আমি জ্ঞানীগুরূ” গ্রন্থের সাধন কলে, 
"্লাদবিন্দু যোগ” শীর্ষক প্রবন্ধে যে সাধন-প্রণালী ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার 
সান বিদ্দু সাধন । কিন্ত এই-.. 


'শৃঙ্কার-সাধন” 
সেরূপ নহে, ইহ! গুক্র-পরিপাকরূপ ধাতব সাধনের তাপ-প্রয়োগ মাত্র । 
ঘেরূপ ইক্ষুরস জন্নি সম্তাপে ক্রমশঃ গড হইয়! গুড়-শর্করাদি অবস্থা অতিক্রম 
শুর্ধবক অবশেষে, নির্মল এবং গাঁ়তম গলার পরিণত হয়, সেইরূপ চয়ম- 
ধাডুও শুঙ্গারের প্রেদ-সন্তাপে ক্রমশ; গাড় ও কাম-সন্বন্ধ শৃন্ত হই 


প্রেম ভক্তি ১৪৫ 


পরিশেষে নির্মল ও গাঢ় তম ভগবত-গ্রকাশক বিশ্ুগ্ধ সত্বে পর্যবসিত হয়। 
এই সাধন-প্রণাণী যার পুর নাই গুরুতর এবং এবং সাতিশয় ভয়ঙ্কর 
সুতরাং শৃঙ্গার-সাধনে অধিকার লাভ ন| করিয়া কেহ কদাচ তাহার 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ন। সাধনার ক্রম এইরূপ ;-- 

পাঠক ! ন্ুযুয্। নাড়ীর ছয়টা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্যোপযোগী ছক়টী 
ন্নাযুকেন্্র রহিয়াছে । সেই ছয়টা ন্গায়কেন্দুই শাস্ত্রোক্ত ষটটক্র। * 
ৃযুয়ার অধোমুখস্থিত সর্ব্বাধঃ ন্নাযুকেন্দ্রই মূলাধার এবং উর্ধা প্রান্তস্থ 
সর্ববোর্ধগ্রায়ুকেন্ত্রই আজ্ঞাচক্র । এই আজ্ঞাচক্রই বুদ্ধি বা চেতনা-শক্তির 
বাসস্থান । ইহার উদ্ধে মহাকাশে চিদানন্দময় সহম্রদল কমল অবস্থিত । 
ইহা! সমুদধায়দেহ-ব্যাপক হইলে ও, মন্তিকষস্থিত চেতনা-শক্তির আশ্রয়ত্ব নিবন্ধৰ 
কেবল উদ্ধাতা মাত্র অপেক্ষা করিয়া, সর্ষোপরি কল্পিত হইয়া থাকে । 

মন্তিফ ও মেরু-মজ্জার সারভৃত রসই শুক্র; এই হেতু শুক্রকে মজ্জারস 
বলে। ইড়ানাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাত্মক সামু সমূহ, যেরূপ রস, রক্তা্দি 
শারীরিক উপাদান হইতে নিয়ত শুক্রকণাসমূহ সংগ্রহ পূর্বক, তঃসমুদাক 
মব্িষ্ধে আনয়ন করিয়া, তাহার পুষ্টি সাধন করিতেছে, পিঙ্গব! নাড়ীর 
অন্তর্গভ কর্্মাত্সক স্নায়ু সমৃহও সেইরূপ মস্তি হইতে শুক্রকণা গ্রহণ 
পুর্ববক, নিয়ত তৎসমুদায় দেহেস্দ্রিয় কার্যে বায় করিয়া, তাহার ক্ষয় সাধন 
করিতেছে; কিন্তু সাধারণ দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারে শুক্র অধুপরিমাণে ধীরে 
ধীরে ক্ষরিত হয় বলিয়। সুস্পঃ বুঝ! যাঁর না, কেবল শৃঙ্গ'র-ক্রিয়াতেই ইহা 
অধিক পরিমাণে সত্বর বাস্িত হয় বলিয়! স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। নরনারীর 





% যটচক্র, নাড়ী ও বায়ুর কথ! প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় 
গুলি মতগ্রণীত"যোগীগুরু” গ্রন্থে, বিন্দু সাধনার উপায় প্জ্ঞানী-গুরু" গ্রে 
এবং বিশ্ুু ধারণের উপকারিতা বাঁ গ্রয়োজনীক্পতা সম্বন্ধে তরী উতর গ্রন্থে ও 
*্ব্রঙ্ষচর্ধ্য সাধন” গ্রন্থে বিশ্ৃত ভাবে বণিত হইয়াছে । 


১ ৬ সস 


১৪৩ প্রেমিক-গুরু 1 


মস্তিষ্ক শৃঙ্জারে বিক্ষুন্ধ হইলে,তাহ! হইতে শুক্রসমূহ নিঃস্ত হইয়া, পিঙলা- 
নাড়ীর অন্তর্গত কন্মাত্মক ্নাযু-সমূহ কর্ডুক প্রথমণঃ শুযুনন।-মুখে উপস্থিত 
হয়, পরে তত্রত্য কাম-বার,র গ্রতিকুলতায় উহা অধোগামিনীনাড়ী 
অবলম্বন করিয়া মূত্র-নালীপথে বহি হয়। যদি তৎকালে পিঙ্গলানাড়ী 
বহমান থাকে, তাহা হইলে শুভ্রের এই অধঃগ্রধাহের বেগ অধিকতর 
বন্ধিত হয়। প্ক্ররাশি অঙ্কুলবার, পাইয়া, প্রবলবেগে বহির্গতি হয়) 
নতরাঁ দক্ষিণদেশস্থিত পিরঙ্গলানাড়ীতেবহমান বায়, গ্রেমসাধনেয 
অনুকূল নহে ।* শুঙ্গারে যখন পিঙ্গলানাড়ীর অন্তর্গত কর্াত্মক ক্গার়,- 
সমুহ কর্তৃক শুক্ররাশি বাহিত্ত হইয়! সুযুস্তামুখে উপস্থিত হয়, তখন 
গুরূপদি্ট উপায়ে অধোগতি-পথ অনরুদ্ধ হইলে, উহ! ইড়ামুখে প্রবিষ্ট 
হইয়, তন্মধ্যস্থ জানাম্মক শ্ায়.-সমুহ কর্তৃক পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত 
হইর! থাকে । 

গুরূপদিষ্ট প্রণানীটী আর কিছুই নহে, প্রাণারাম ৷ তৰে হোগশাস্ত্রো 
গ্রাণার়াম হইতে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে প্রথমে রেচন 
তৎপরে পুরণ এবং শেষে কুস্তক করিতে হয়। শৃঙ্গারাসক্ত হইয়া, 
প্রথমতঃ অনামিকা ও কনিঠান্ুলী দ্বার! বাম নাসাপুট রোধ করতঃ ষোড়শ 
বার সুলমগ্ত্র প করিতে করিতে দক্ষিণ নাদাপুটে বায়ু রেচন করিয়া, 
দক্ষিণ নাসাপুট বৃদ্ধান্ধু নীদ্বারা রোধ করতঃ দ্বাত্রিংশংবার মূলমন্ত্র জপ 
করিতে করিতে ৰাম নাসাপুটে বাঘু পুরণ করিবে। তংপরে উভয় 
নাল।পুট রোধ করতঃ চতুঃষ্টিবার মূলমগ্ত্র জপ করিতে করিতে বাযুগ্তস্তন 
করিলে, নুষুগ্নামার্গ প্রচ্ছন্ন থাকে ন। তাহা উদবাটিভ হুইরা চিজ্জগৎ 
প্রকাশিত করে। ইহা দ্বার! শৃ্গারে ধাতু রক্ষায় সমর্থ হওয়া যায়। পূর্বের 


* দক্ষিণ দেশেতে, না বাবে কদা[চতে, যাইলে প্রমাদ হবে । 
এই কথ! মনে, ভাব রতি দিনে, সহজ পাইবে তবে ॥ 





প্রেম-ভক্তি:। ১৪৭ 


সম্যকরূপে গ্রাণায়ম অভ্যান করিয়!, তাহাতে পরিপকক হইলে, শৃঙ্গার 
সাধন আর্ত করিতে হয়।1 

শৃঙ্গার-সাধনায় পৃরণকালে শুক্র ইড়ানাড়ী-পথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত 
হইয়। থাকে। ততৎকালে ইড়ানাড়ী বহমান থাকায় শুক্রের এই উর্ধ- 
প্রবাছের বেগ অধিকতর বদ্ধিত হয়, শুক্ররাশি অন্ুকৃলবায়, পাইয়া, 
অনাধ্ধাসে মন্তিষ্কে উপস্থিত হয়। হ্ুতর1ং ইড়ানাড়ীতে শ্বাসবহন কালে 
শ্ঙ্গার-সাধন করিবে, কারণ' ইড়। নাড়ীতে বহমান বার, প্রেম-সাধনে 
অন্গকূণতা করে। ঞ* বাহার! শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শৃকঙ্গারে 
মস্তি্ষ হইতে শুক্ররাশি পিঙ্গলামার্গে হযুয়ার মুখে উপস্থিত ' হইলে, যখন 
চেষ্টা সহকারে তাহাকে ইড়া-মার্গে পুনরায় মন্তিষবে প্রেরণ করিতে হয়, 
মেই সময় তাহার! প্রত শৃঙ্গার-রস-আম্বাদন' করিতে সমর্থ হয় ন1। 
ক্রমশঃ গুরূপদিষ্ট সাধন প্রভাবে নুষুগ্নাত্বারস্থ কাম-বাযুফে সম্পূর্ণ আয়ত্ত, 
করিয়া; শুক্রের আধাগতিপথ রুদ্ধ করিতে হয়; তখন প্রেমময় শৃঙ্গারে 
মস্তিষ্ক হইতে শুক্ররাশি পিঙ্গলাপথে নুষুয্নার মুখে উপস্থিত হইয়া, বিন! 
আঁয়াসে হ্বতঃই ইড়াপথে পুনরার মন্তিফকে উপনীত হয়, সেই সময় প্ররুত. 
পঙ্গে শৃঙ্গাররস আন্মাদ করা যায়। 

এইরূপে নায়ক-নাগ্িকা বখন: প্রেমময় শুঙ্গারের অনুষ্ঠানে ধাতুরাশি' 
ম্থন করিয়া, তাহা হইতে চিদদানন্দময় সহশ্রদূল কমলকে গ্রকাশিত করেন,, 
সখন তাহাদিগের সেই ধাতু সরোবরে যুগপৎ ছুইটা প্রবাহের উদয় হুয়। 





+ মতগ্রণীত “যোগীগুরু* ও পজ্ঞানীগুর” গ্রন্থহয়ে প্রাণারাম ও.তাহার 
পাধনপ্রণানী বিস্তৃতভাবে লেখ! হইয়াছে। প্রবর্ত-সাধক প্রথমতঃ উজ 
পুস্ভকয় দৃষ্টে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । 

* যখন সাধন, করিব! তখন, ইড়ায় টানি! শ্বাস। 
তাছলে কখন; ন। হযে পতন, জগৎ খোফিবে বণ 


১৪৮ প্রেমিক-গর 


তাহাদিগের ধাতুমগ্ন মস্তি হইতে ধাতুরাশি নি:স্ত হুইয়।, যেরূপ এক- 
দিকে পিঙ্গলামার্গের অন্তর্গত কম্মাত্বক ন্সাু সমূহ দ্বার! সুযুয়!-মুখে উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ অন্ত দিকে দেই সুযুস্সা-মুখস্থিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে প্রবিষ্ট 
হইয়া, তদন্ত জ্ঞানাত্মক- ল্লার়,সমূহ দ্বার! পুনরায় মন্তিফষে উপনীত হয়। 
নুতরাং তৎকালে সাধকনর-নারীর ইড়। ও পিঙ্গলা এবং তমন্তর্গত উর্ধগামী 
ও অধোগামী ধাতু-প্রবাহদয় সম্মিলিত হুইয়। একাকার হয়। ইড়া ও 
পিঙ্গলা সম্মিলিত হইলেই তছ্ভয়াত্মক শ্রযুম্ন।মার্গ উদঘাটিত হয়, সহম্রার 
হইতে মুলাধারে চিচ্ছক্তি প্রকটিত হইয়া, অষ্্দলক মলে শ্রীরাধারুষ স্বরূপ 
প্রকাশ করেন। তাই রসিক শিরোমণি চত্ীদাস বলিয়াছেন ;- 
৪ ছুই ধার! যখন একন্র থাকে । 
তখন রসিক যুগল দেখে ॥ 

এই স্কেতু সেই সময় প্রেমিক নর-নারী নিতা-প্রমবিলাস-বিবর্ত শীল 
শ্রীরাধাকুষ্ণের ভেদাভেদ স্বরূপ অবলোকন করিয়া প্রেষ্কানন্দে মুচ্ছিত 
হুন__তাহাদিগের অনুরূপদশ! লাভ করেন। নিষফামভক্ত নর-নারী প্রেম- 
মর়-শৃঙ্গারে চিচ্ছক্তির সার সর্বস্ব হ্বদয-ক মলে প্রাপ্ত হইয়া, যাবতীয় ভেদ- 
জ্ঞান বিসর্জন করেন, কোনও এক অনির্ধচনীয় আনন্সাগরে নিমগ্ন হন। 
তাহাদিগের এই প্রেমবিলাসন্থথ লৌকিকজ্ঞানবুদ্ধির অতীত, শাস্তযুক্তির ও 
বহিভূতি। নিত্য প্রেমবিলস বিবর্তভনশীল শ্রীরাধাকৃফের প্রেমানন্মময় 
ভাব কিরূপ ব্যাপক 'ও মহান্‌ তাহা! কেবল তীহারাই জানিতে পারেন। 
এই হেতু, কেবল তাহারই অনুরূপ গ্রেমময় শুঙ্গারে সেই অনির্বচনীর 
আনন্দময়বস্তকে হৃদয়কমলে আনয়ন করিয়া, সর্ষেন্্রিয় হার! আম্বাদ 
করেন। এইরূপ যাবতীয় দেহেক্িয়-সাধ্য প্রেমসাধন হইতে তাহাদিগের 
সমুদায় দেহেন্দ্রিয়ই উজ্জ্বল প্রেমানন্মময় গোপীগ্থরপে পর্্যবমিত হয়। 
যেরূপ হুইখগড কাষ্ঠ পরম্পর সংঘর্ষিত হইলে, তন্মধ্যস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নি আম্ম- 
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প্রকাশ করিয়!, তহুভয়কে অগ্িময় করে, সেইরূপ শৃঙ্গারলাধন-পরায়ণ নর- 
নাগীর মন্তিফ-গুপু-চিচ্ছক্তি প্রেমময় শৃঙ্গারে সমুদায় ্ায়ময় কেন্ত্রে গ্রক- 
টিত হইয়া, তাহাদিগকে চিদবানন্দময় স্বরূপ প্রদান করেন। 

্বযুন্ন।মুখাগত শুক্ররাশি অধোমার্গে নিঃস্থত হওয়াই মানব সাধারণের 
স্বাভাবিক ধর্্ম। এই স্বাভাবিক ধর্মের পরিবর্তৃনই শৃঙ্গাররসের প্রথম 
সোপান। এইহেতু ধাহার! শুঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবর্তন হুন, তাহারা 
সর্বাগ্রে নুযুয়া-মুখে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে ইড়া-মার্গে মন্তিক্বে প্রেরণ করিতে, 
চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অল্নায়াসে কতকার্বযও হন। শুক্রের উর্দধপ্রবাহ 
সিদ্ধ হইলে ভক্ত অনর্থের হাত হইতে নিৃতি প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্ঠাডণ লাভ 
করেন--_গ্রেমভক্তিদেবীর করুণারূপ অযৃতধারাক্প অভিযিক্ত হন। এই 
হেতু ইহাকে প্রবর্ত-ভক্তের কারুণ্যামৃতধারার নান কহে। শৃঙ্গারেঠরতি 
স্থির হইলেই, সাধকের উর্ধগত মন্তিকস্থিত শুক্ররাশি সহজে পিঙ্গলাপঞ 
অবল্ম্বন করিরা, নুযুয়া-মুখে অবতীর্ণ হয়না; অথচ তাহাকে অবতারিত 
করিতে না! পারিলেও প্রেমানন্দলাভের উপায় নাই। এইছেতু সাধকগণ' 
যত্বসহকারে মস্তিফস্থিত সাধন-প্ক শুক্ররাশিকে পিঙ্গলামার্-যোগে সুযুষ্কা- 
মুখে আনয়ন করেন। তাহাদিগের আজ্ঞাচক্র হইতে মুলাধার পর্য্যন্ত 
যাবতীয় নার়কেন্দ্রেই সহআরস্থিত প্রেমানন্দ প্রবাহে প্লাবিত হয়, তাহা- 
দিগের সমুদ্র দেহেক্দ্রিয়ই প্রেমরসে পুষ্ট হইয়া, ্রীকষ্ণতভোগা তারুণচ 
গ্রাণ্ত হয় । এইহ্তু ইহ'কে সাধক-ভক্তের তারুণ্যার্ৃত ধারায় স্নান 
কহে। এইসাধকাবন্থার সাধন হইতেই সাধক-নরনারীর শুক্র সরোবরের 
উদ্ধাধঃ প্রবাহ স্বভাবসিদ্ধ হর, ইড়া ও পিল! নাড়ীয় মুখ সংযুক হু এবং 
যুন্ন। মার্গ উদবাটিত হয়। তাই তাহার! প্রেমময় রাজেয প্রবেশ করিয়।, 
সহুজপ্রেমে সিচ্ধশঙ্গার-বুম আন্বাদ করেন, এই সময় সিদ্ধভক্ত লাবণ্যা- 
মৃত ধায়ায় অভিযিক্ত হইয়! শ্রীর!ধাকষেং নিত্যশীলা প্রাপ্ত হন। 
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সহজ ভাবে সহজ প্রেম. রসের আস্বাদন সিদ্ধতক্তের সিদ্ধদশার 
ধহজ সাধন। এইহেতু নারক নান্সিকার শৃঙ্গার সাধনকে “সহজ 
ভজন+; বলে। স্বভাবাহুগত সাধনাকে «সহজ সাধন” বলা যাইতে 
পারে। একজন ভোগ ভালবালে, তাহাকে যোগপন্থা প্রদান করিলে, 
তাহার শ্বভাব-বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু ভোগের ভিতর দিয়া ফোগপথে উন্নীত 
করিতে পারিলেই তাহা শ্বভাবানুগত হওয়ার “ন্হজ৮ আখ গ্রাণ্ত 
হয় । 

প্রীকষ্ণ মানুষ, প্রাকৃত নর নারীও মানুষ; কিন্তু গ্রাকৃত নরমারী যেরূপ 
মায়ারগুণরাগে রঙ্্রিত বিকৃত মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ বিকৃত মানুষ নছেন, 
তিনি শুদ্ধ ও নিত্য-মানুষমণ্জলীর ও আরাধ্য স্বতংসিদ্ধ মানুষ । তাই 
ভাহাকে সহজমানুষ বলিয়া জাখ্য! দেওয়া! হয়। আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
সহজ মানুষ, তদীয় নিত্য-পারিষদ গৌঁপ-গোঁপীগণও সহজ মানুষ ৷ মানুষধাম 
নিত্য-বৃন্াবনে সহজমানুষ শ্ীকষ্চ সহজমানুষ গোপ-গোপীগণের সহজ- 
€প্রমে চির-খণী হইয়া, তাহাদিগের সহিত নিত্য মানুষঙ্গীল! করিতেছেন । 
চও্ডীদা্ লিখিয়াছেন ;__- 


গোলক উপর, . মান্য বসতি, 
তাহার উপর নাই। 
মাঞ্ছষ ভাবেতে, বসতি করিলে, 


তৰে সে মানুষ পাই ॥ 
এই মানুষধামের মানুষলীলায় মান্ুষব্তিরেকে আর কাহার ও অধিকার 
মাই । ধাহারা মানুষের অনুগত হইয়!, নিয়ত মান্ুযাঁচার করেন, কেবল 
উাহারাই মানুষ হইয়া, এই মানুষ লীলার অধিকারী হন। সহজ মুখ 
গ্রীরু্ণ মাচুষরূপে মান্ুষমন্ত্র গ্রদাীন করেন, মানুষরূপে মানুষাঁচার শিক্ষাদেন, 
আবার মাচুষরীপে মনগ্রাণ হরণ করন। তাই প্রাতমানুফ সহজমসুষের 
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সহজ তাষের অধিকারী হইয়! স্বরূপে সহন্গ মানুষের ভর্গন! করেন। সহ্জ- 
ভাবে সংমৃমান্ধষের এইরূপ সাক্ষ1ৎ উপ1সনাকেই সহজ-তজন কছে। 

নিত্য বৃন্দাবনে দ্বাস, সখা, গুরু (পিতামাতা ), কান্তা এই চতুর্ব্বিধ 
মনুষ, সহজমানুষ শ্রীকঞ্চের নিতালিদ্ধ সেবক। জগতেও তাহার এইরূপ 
চারিভাবের চারি প্রকার সাধক-মান্থয বর্তমান আছে। এই চতুর্বরধ 
সাধক-মানুষের চতুর্বিধ সাক্ষাৎ উপাসনাই সহজ ভঙ্জন; কিন্তু রসিক্ষ- 
ভক্তগণ মধুররসের অন্তরহ্গসাধক, তাই, তাহার! মধুররসের সাক্ষাৎ 
উপাসনাকেই “সহজ ভজন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চত্ীদাসের 
ইষ্টদেবী, তাহাকে তপ, জপ ছাড়াই! সর্বপাধ্য শ্রেষ্ঠ সহজভক্গনে নিযুক 
করিয়াছিলেন। যথ| £-- 


বাণুলী আসিরা, চাপড় মারিয়।, 
চণ্তীদাসে কিছু কয। 

সহজ ভজন, করছ যাতন, 
ইহ! ছাড়া কিছু নয় 

ছাড়ি জপতপ, করহু আরোপ, 
একতা! করিয়া! মনে। 

যাহা কছি আমি তাহ গুন তুমি, 


শুনহ চৌযটি সনে॥ 


, অতএব নায়ক নায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনই সহজ ভজন। প্রাপ- 
ফিক নরনারীও গে!পীদিগেরন্কায় সহজমানুষ। তাহারাও গোপীদিগের 
সায় সহজমানুষ-শ্ীকষ্ণের সচ্তি ভেদাডেদে বর্তমান। কেবল 'আবরিকা! 
মায়াশক্ির আবরণ বশতঃ তাহারা আত্মন্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের তেবাভেদ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ নে? কিন্তু শৃ্গারের চরমাবস্থায় যখন সহজমানুষ 
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শ্রীরুঞ্ণ, রমমাণ, নর-নারীর হাদয়কমলে বিদ্রাদ্িলাসবৎ গ্রকাশমান হন, 
তখন হুর্ষেযোদয়ে অন্ধকারের স্যার তাছাদিগের শ্বরূপাচ্ছাদিক! মায়াকে 
আন্তুহিত হইতে হয়। তাই, তৎকালে তাহারা নিমেস মাত্র শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত ভেদাভেদ 'ন্বিত নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন--মুহূর্তমাত্র অতেদাংশে 
গ্স্বমহং” জ্ঞান বিসর্জন করিয়া, বিভেদাংশে আননাময় মুর্তিতে কৃষ্ণম্বরূপ 
আম্বাদন করেন) গ্রান্কৃত নর-নারী কামময় শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় 
নিমেষমাত্র যে সহজ মানুষ শীকুষ্ণকে হৃদয় কমলে প্রাপ্ত হইয়া, নিমেষমাত্র 
স্বয়ং সহজমানুষ হয়, আর গ্রেমময় শৃঙ্গার সাধনে সেই সহজমামুষ শ্রীক্কফে 
হাদরকমলে চিরবন্দী করিয়া! তক্ত স্বয়ং সহজমানুষ হুইন্না যান । তাই, 
সহুজ-ভজনশীল রসিক নায়ক-নায়িকা! নিয়ত আঅটলসিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া, প্রেমময় শৃর্গারের অনুষ্ঠানে নিয়ত হাদয়-কমলে সহজমানুষ 
শ্রীকষ্ণের প্রকটন করেন। তাই রসিক ভক্ত গ!হিয়।ছেন,-- 
যে রস-রতি করেছে সাধা, 
ব্রায়েছে তার জগৎ বাধ্য। 

গ্রান্তত নর-নারী শৃঙ্গার়ের চরমাবস্থায় ধাতুবিসজ্জ নকাঁলে, যে অনির্ব- 
চীয় আনসা মুহূর্ত ভোগ করেন," সাথকনায়ক-ন।য়িকার সিদ্ধাবস্থায় 
তাহার কে।টিগুণ আনন সদাসর্বদাই তাহারা ভেগ করিয়া থাকেন। 
সহজমনুষ শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীপ্রেমে খনী, কেবল গোপীমঘদয়ে প্রেম- 
শৃঙ্ঘলে বন্দী। তাই, সহজ-ভজনপরায়ণ নর-না'রী সহজ ভঙ্গনে গোঁপীর- 
দ্শ। লাভ করিলেই, প্রেমশৃঙ্খলে সহজ-মানুষ প্রারুঞ্চকে বন্দী করিয়। এবং 
স্বয়ং সহজম[নুষ হইয়া, নিত্য বৃদ্দ।বনে গমন করেন। 

শৃঙ্গার-সাধনে স'ধকদল্পত অনায়াসে বিল্দুসাধনার আত্মরক্ষা করিতে 
পায়েন ঘটে; কিন্তু শুঙ্গারে আত্মরক্ষণমান্ই গোপীত্ব লাভ ঘটে না। 
শরঙ্গ পাবন ভগবৎযশঃকীর্তনে ক্রমশঃ ভীহাদিগের মনোমালিস্ত তিরোহিত 


প্রেম-ভক্তি। ১৫৩ 


হুইয়! পবিত্রতার উদয় হয়। তীহার! পরস্পরের প্রতি আসক্তি করিয়া, 
পরম্পরের নিকট হইতে নির্মল ভক্তসঙ্গোখ সুখ প্রাপ্ত হন। স্থতরাং 
ভক্তিপ্রতিকূল ইন্ডিয়-সুখভোগ হইতে শ্বতঃই তীহ1দিগের বিরতি জন্মিয়! 
আইসে। যথা £-.- 


পরম্পরান্ুকথনং পাবনং ভগবদ্‌ যশ: । 
মিথে রতিমরিথস্তগিনিব্রভিমিথ আত্মনঃ ॥ 


শ্রীস্ভাগবত, ১১, ২ অ:। 


নারক-নায়িক! এইরূপ শৃঙ্গাররসাম্মক সাধনভক্তির, অনুষ্ঠান করিয়া, 
তক্তি প্রতিকূল অনর্থের হস্ত.হইতে মুক্তিলাভ করেন, শৃগাররসাত্মক তসধায় 
চরমধাতু রক্ষা করিতে পমর্থ হন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই গ্রারুতকাম 
বণীতৃত হয়, চিন্তে হষ্থধ্য সংঘটিত হয়। তদবস্থায্ প্রিক্নজনসংসর্গ 
পরিত্যাগ করিয়!, অন্তঃকরণের আর পাত্রান্তরে অন্ুরস্ত হইবার আশঙ্কা ' 
থাকে না। শ্ুতরাঁং অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে প্রেমিকদম্পতি পরিণামে 
পরস্পরের প্চরণে নিষ্ঠা-ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ নিষ্ঠাবান নার়ক- 
নাক্জিকা, পরম্পরকে অতাধিক রূপ-গুণসম্পর বলিয়! অন্ভব করেন-_ 
পরস্পরকে সর্বেন্তম কান্ত বলিয়া! প্রতীতি করেন । তখন, তাহারাই 
সর্বদা পরম্পরের সংসগ্গ বাঞ্। করেন, অনুক্ষণ দর্শনাদির অভিলাষ করেন। 
সুতরাং নিষ্ঠা হইতে কালক্রষে তাহাদিগের হৃদয়ে রুচির সঞ্চার হয়। কুচি 
জন্মিলে তাহারা পরস্পরের গুণ দোষেক্স প্রতি আর লক্ষ করেন না, 
কেবল পরস্পরের সুখময় সংসর্গই অভিলাষ করেন। স্বাভিলাব*সংসর্গই 
আসক্তির একমাত্র জনক, সর্বত্র ক্লচিকর সংসর্ণ হইতেই আসক্সি-সঞ্চার 
দুষ্ট হয়। এই কারণে, কচিসম্পঞ্জ রাগানুগীয় ভক্ত-দম্পতি, পরস্পরের 
অভিলারময় নৃংসর্গ হইতে কালক্রমে অত্যাপক্কির অধিকারী হন। 

১০স্্ক 


১৫৪ প্রেমষিক-গুরু 


মাসক্ষি জন্মিলে, তাহারা পরস্পরকে কোন এক অতুলনীয় সুমধুর পদার্থ 
বলিয়া অনুভব করেন; প্রিয়জনের দোষ “গুণ, বলিয়। উপলব্ধি করেন। 
এই অবস্থায় তাহারা কুলধন্মলজ্জ।ধৈরধ্যাদি সমুদায় ভুলিয়া! পরস্পরের তজনা 
করেন-- প্রিয়জনের সুখ-সাধনের জন্ত সকল প্রকার আত্ম-স্থখ বিসম্জন 
করেন। এইরূপ অগ্যাসক্ত নায়ক-নাফ্িকার ক'লক্রমে প্রীতির সঞ্চার 
হয়। ইহাই গোপিকানিষ্ঠ সমর্থারঠি ; জাতরতি নায়ক-নায়িকা, পর- 
স্পরকে মুত্তিমান আনন্দ বলিরা অনুভব করেন, পরস্পরের ম্মরণ-মননে 
আনন্দসাগরে নিমগ্র হন। এই অবস্থায় তাহাদিগের দেহেন্টিয়ন্থথ যেন 
পরস্পরের দেহেন্দ্রিয়-স্থখের সহিত মিলিয়া যায়; অথচ উভয়েই, নিয়ত 
ভয়ের শ্ুথ সৃম্পাদনে রত থাকিয়া, প্রিয়জন হইতে কোটিগুণ স্থুখ উপ- 
ভোগ করেন। এই শ্রীভিই, তাহাদিগের প্রেম-বিলাসে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট 
হইক্সা, পরিণামে প্রেমম্বরূপে পর্যাবসিত হয়। শাস্ত্রে তাহা উক্ত আছে। 
যথ। £-- 
আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া, 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ 
অথাসক্তিস্ততো। ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদ ঞ্চতি, 


লাধকানাময়ং প্রেন্ঃ প্রাহৃভাবে ভবেৎ ভ্রমঃ ॥ 
ভক্কি রসামৃত সিন্ধু । 


রাগাশুগীয় শ্রদ্ধাবান্‌ সাধকদম্পতির তক্তিই, সাধনার এইরূপ ক্রমানু- 
সারে পরিপু হইয়1, গোপিকানষ্ঠ নিশ্মল প্রেমে পর্যবসিত হয়। অঙ্গারে 
শর্করা আছে, অথচ উহা! শত ধৌত হইলেও শর্করার পরিণত হয় না। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্গার পরিষ্কৃত হইলে, উহা! পরিশেষে মিষ্ঠতম 
শর্করার পর্যবসিত হইতে পারে । সেইব্প প্রাকৃতনর-নারীর কলুষমর 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১৫৫ 


শৃঙগ|রে ও গঞ্কিল কামে ভগবানের প্রেমানন্দাশ্বাদ থাকিলেও, তাহারা 
উহার অনুভব করিতে পারে না, কাজেই কদাপি তাহার! ভগবৎ-প্রেম 
লাঁভ করিতে সক্ষম-হয় না; কেবল এক মাত্র, (প্রেমিকদম্পতির গুরূপদিষ্ট 
শুঙ্গার-রসাআবক সাধনভক্তিবলে প্রেমলাভ হইয়া! থাকে । এই প্রেম পার- 
পাক দশায় ম্বকীয় উজ্জল [প্রমরসবৃত্তি প্রকাশ করে। সাধকদম্পতি 
ইহার প্রভাবে শ্রীরুষ্ণশ্বরূপের অনুভব করেন, তীহার উজ্জলপ্রেমরস 
আন্বাদন করেন। এই সময়ে তাহাদিগের মনশ্চিন্তিতাভীষ্ট পোপীই, 
সিদ্ধদেহরাঁপে আত্মগ্রকাশ করেন। সুতরাং তাহার! বাহিরে মায়াময়- 
স্বরূপে বর্তমান থাকিলে, অভ্যপ্তরে গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহ! 
মায়ামর়দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তাহাদিগের চিন্তগত ভাবের 
পরিপাকান্ুসারে, যেরূপ ক্রমশঃ সিদ্ধগোপীদেহ পুষ্ট হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ 
মায়াময় দেহেরও অবসান ঘটে । পরিশেষে মায়িক দেহের অবসানে, 
সাধকদম্পতি কেবল আনন্দঘনশ্বরূপে বিরাজ করেন । এই লাধনলভ্য- 
গোপীদেহ গুণময়ী মুস্তিবিশেষ নহে, উহ! আনন্দঘন বিগ্রহ। জড়দেহের 
যেমন স্বগত ভেদ আছে, চিদানন্দঘন-বিগ্রহের সেরূপ শ্বগত ভেদ নাই। 
সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গোপীদেহ, জড়মুর্তির স্তায় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিসম্পন্ন 
ও ভিন্ন ভিন্ন অন্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নহে, উহ! সরব্বেন্রিয়বৃত্তি-সম্পন্ন ও 
স্বগত ভেদবঞ্জিত কেবলানন্দময়ীমুত্তি । * এই. কারণে, গোপী-কৃষ্ণের 
সম্মিলন প্রাক তনর-নারীর সন্মিলন নভে, উহ সর্বাঙ্গীন সম্ভোগ । সাধক 
্বম্পতি এইরূপ গোপীদেহ লাভ করিলে আপনাদিগকে কেবল আননমরী 
ককপ্রয়। বলিয়াই অঙ্ুভব করেন, নচেৎ কোন অভিনব দেহধারী- বলিয়া 
প্রতীতি করেন না। ফলতঃ জাতরতিভক্ত গোপীজনোচিত মনোবৃত্তি- 


*'অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দ্রিয় বৃত্তমস্তিঃ ও “আনন্দমাত্র করপাদনখোদ- 
রাদি; সর্বত্র চ শ্বগত ভেদবিবজ্জ্ি তাক্স* গোপীম্বরূপ ও জপ। 


১৫৬ প্রেমিক-গুরু 


সমূহ লাভ করেন, গোপীজনের ন্যায় সব্বাঙ্গীন সম্ভতোগরসাভাস উপলব্ধি 
করেন। তাই, তিনি গোপী । এতদ্বতিরেকে ভক্তহ্ৃদয়ে কোন পরিচ্ছিন্ 
মুণ্তিবিশেষ উদিত হয় না। 
জাতরতি-রনিক-দম্পতি; যেরূপ স্ব স্ব আত্মন্বরূপকে নবগোপী বলিয়া 
উপলব্ধি করেন, তদ্রপ পরস্পরকে ও গ্রেমানন্দমরী গোপী বলিয়া! অনুভব 
করেন। তাহারা পরস্পরের গোপীজনোচিত ভাব-চেষ্টা-মুদ্রা দেখিয়া 
উভয়ে, উভয়কে নিতাসিঞ্ধ সথী বলিয়া নিরপণ করেন। তীহাদিগের 
চিত্তগত ভাব, প্রেমবিলাসে ক্রমশ: পুষ্ট হইয়া, উজ্জলাখা প্রেমন্বরূপে পর্যা- 
বসিত হয়। এইরূপ গ্রেমোদয় হইলে, যখন তীাহাদিগের সিহ্ছগোগীদেহ 
সম্যক্‌ পরিপুষ্ট হয়-__উন্ুখ-যৌবন। কান্তার নায় পতি-সংগ্গের যোগ্যতা 
জন্মে, তখনই তাহাদিগের সেই গ্রেমপুষ্টদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনু- 
রাগ, মহভাগ প্রসৃতি উজ্জ্লরসাত্মক প্রেমবিলাসের সঞ্গার হইতে আরম্ভ 
হয়। চিচ্ছক্কি এই সময়ে তাহাদিগের গ্রেমনেত্রসন্ুথে শ্রীকঞ্চের মহাস্তঃ- 
পুরের দ্বার উদঘটিত করেন_-তাহ'দিগকে সমগ্র বুন্দাধনের সম্পদ এদান 
করেন । 
অতএব উজ্জবলঃপ্রমের অধিকারী হইলেই ভক্ত, সিদ্ধিলাভ করেন-- 

গোপীরূপে হীবুন্দাবনে প্রবেশ করেন।॥ তথায় সকীয় গুরুন্বপা নিত্য- 
সথীর সহিত আঁভন্ন হন, তখন শ্বপ্ং নিতাসখী হই, শ্রীরাধাকৃক্খলীলারসে 
চিরনিমগ্ন হছল। যণা £-- 

রাধায়! তবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈবিলাপ্য ক্রমাদ্‌ 

যুগ্তনর্ডিনিকুঞ্জকুপ্জরপতে নিধৃতিভেদভ্রমং | 

চিত্রায় স্বয়মন্থরঞ্জয়দিহ ব্রন্ধাগুহন্ম্যোদরে 

ভূয়োভির্নবরাগহিষ্কুীলভরৈঃ শূঙ্জারকারুকৃতিঃ ॥ 


* উজ্জলনলমণি । 
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যেরূপ ছুইথণ্ড জতু ( গাল!) পরস্পর সংযোগ পূর্বক: হিঙ্কুলব্ণে 
অন্ুরঞিত করিয়া অগ্নিসস্তপ্ত £করিলে, উহা! অভিন্ন হুইয়1 বাহ্যাভ্যস্তরে 
হিগ্ুলাকার ধারণ করে, তদ্রপ শুঙ্গাররসাত্মক নাঁয়ক-নায়িকারা ও আশ্রয়- 
বিষয়ভাবাপক্ন উজ্্বলরসময় চিত্তদ্বয় প্রদীপ্ড প্রেমসস্তাপে নিত্যসখীভাবময়ী 
অভিন্নচিস্ততা প্রাপ্ত হয়। তীহার! অবিদ্যাধোগরহিত আনন্মধনমূর্তি 
গ্রাপ্ত হইয়া, নিতাযসথীরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনস্তবিলাসসাগরে অনস্ত- 
কালের জন্ত নিমগ্ন হন এবং তাহাদের অসমোদ্ধ প্রেমরসমাধুধ্য আম্বাদন, 
করেন। 

শ্ঙ্গাররসাত্বক সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে গোপীভাবলুন্ধ সাধক, এইরূপে 
আশ্রিত গুরুরূপ1 নিত্যসথীর সহিত অভিন্ন হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে গমন, 
করেন। 


সাধনার স্তর ও সিদ্ধ লক্ষণ। 
_-৩8:$*85:58- 


প্রেমভক্তি-প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙগদেবের অন্তর্ধানের পর, তীয় 
ভক্তমণ্ডলী যে সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই «গোঁড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়” নামে খ্যাত। উজ্জবলাখ্য মধুররসের সাধনাই তাহাদিগের, 
প্রধান লক্ষা ; দাস্তাদিরসের সাধক যে উক্ত সন্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় ন!, এমত' 
নকে। তবে উক্ত সম্প্রদায় গ্রধানতঃ মধুর রসের গ্রাবর্তিক |. তন্ম,লে 
গোস্বামিগণকর্তৃক শাস্ত্রাদও রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্মঙ্দেশে ভক্তিশান্ 
নামে খাত। কাম-কামনামুক্ত নির্বিকার সাধক ব্যতীত জন্য কেহ 
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রলতন্ব ও সাপ্যসাধনের অধিকারী নহে; কাজেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যক্তি নির্মল রাগমার্গে লক্ষা রাখিয়া সহজ ভজনপদ্থা অবলম্বন 
করিয়াছে । তবে একথ। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ুবধর্ের 
অভাদয়ক!লে বৈষ্ণবা চার্ধ্যগণ যতদূর সম্ভব তস্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়া, বাহক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আহারে 
শৌচ, বিহ্বারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচি-শুদ্ধ থাকিয়। নাম-ব্রক্গজ্ঞানে কেবল 
মাত্র শ্রীতগবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, ইহাই তাহাদের 
মত বলিয়! গ্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদিগের তিরোভাবের স্বর্নকাল 
পরেই প্্বৃদ্থিপূর্ণ মানবমন তাহাদের গ্রবস্তিত শুদ্ধ মার্গেও কলুষিত ভাব 
সকল প্রবেশ করাইয়া ফেলিল। সুক্ক্মভাবটুকু ছাড়িয়! স্থুলবিষয় গ্রহণ 
করিয়া বসিল-_পরকীয়। নয্সিকার উপপতির. প্রতি আন্তরিক টানটুকু 
গ্রহণ করতঃ ঈশ্বরে উহার আরোপ না করিয়৷ পরকীয়। স্ত্রী লইয়া! সাধন 
আরন্ত করিয়! দিল। এইরূপে তাহাদের প্রবর্তিত শুহ্ছযোগ-মার্গের 
ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়! উহাকে কতকটা নিজের 
গ্রবৃত্তির মত করিয়া লইলি। আর না করিরাই বাসেকি করেঃ সে 
ষে অত শুদ্ধ ভাবে চলিতে অক্ষম। সেষে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত 
ভাবই গ্রহণ করিতে পারে। সে ধর্দনু লাভ চায়; কিন্তু তৎসঙ্গে একটু 
আধটু বূপরসাদি ভোগেরও লালসা রাখে। সেই জন্তই বৈষব সম্প্রদায়ের 
ভিতর বর্তা-ভজা, আউল, বাউল, সাই, দরবেশ, সহলিয়া, আলেবিয়। 
প্রভৃতি মতের উপাসন! ও গুগুসাধন-প্রণালী সকলের উৎপত্তি । তাঁহারা 
তস্ত্রোক্ত পশ্বাচারের পরিবর্তে কুলাচার গ্রথ। অবলম্বন করিয়া! বসিল। 
বঙ্গদেশের প্রতি নগরে-_-গ্রতি গ্রামে--প্রতি পল্লীতে এইরূপ বৈষ্ণ- 
বের স্বতন্ত্র পল্লী বসিয়া গিয়াছে । তাহার! আবার যোগ ছাড়ি! ভোগ. 
টুর মাত্র গ্রহণ করিয়? ধঙ্খজগতে ধ্বজ| উড়াইয়াছে। সাধারণ লোব 


প্রেম-ভক্তি ১৫৯ 


উক্ত ধর্মের যোগ-রহস্ত অবগত না হইয়া, কেবল বাহ্যভোগ দৃষ্টে গ্রলুবধ 
হইয়া ধর্মমার্গ কলুষিত করিয়! ফেলিতেছে । ধর্্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন 
সৃত-প্রেত কর্তৃক অধিকৃত হুইরা বহিয়াছে। ছু:খের বিষয় দিন দিন 
ইহাদিগের দল পুষ্টি হইতেছে । তান্ত্রিক সাধকগণ যেরূপ পঞ্চ-ম-কারের 
সাধন! বলিয়া অক্েশে বোতল বোতল মদ উদ্রস্থ এবং মাম লোভে 
পণ্ডপক্ষী বংশ ধ্বংল করিতেছে তদ্রপ ইহ|রাঁও মধুররসের সাধন! বলিয়া 
সহজ ভঞ্জন বলিয়া, সোঞানুজি--মহজ ভাবেই ব্যভিচার করিতেছে । 
তই সম।জের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের মধুর রসের নামে স্বগায় ন।মিক! 
কুষ্চিত করিয়া থাকে । ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গৌঁনাইকে তাহার! 
লম্পট, বদমায়েস অপেক্ষাও ঘ্বণাঁর চক্ষে দেখিয়া! থাকে । খ্ররূপ বৈষ্ণব 
উপেক্ষাম্পদ হইলেও, তাহাদিগের পন্থ। কখনই দ্বণ্য লহে। ধর্মরাজ্যের 
অধিকাংশ স্থানই চিরদিন ভুত-প্রোত ও বানরগণ কর্তৃক অধিকৃত রহি- 
পাছে । তথাপি তাহাদিগের ভিতরেও সময় সময় নন্দী বা হনুমানের দর্শন 
ল।ভ ঘটিয়া থাকে । আমি ধর্মের নামে অধন্দ্ের অনুষ্ঠান করিতে পারি 
বটে, কিন্তু তাহাতে সাধন-পন্থ! দুষিত হইতে পারে না! আমিই বিনষ্ট 
হইব, কিন্তু ধর নষ্ট হইবে কেন? তাই প্র সকলের মূলে দেখিতে পাওয়! 
যায়, সেই বহু প্রাচীন বৈদিক কন্মকাগ্ডের প্রবাহ, সেই যোগ ও ভোগের 
সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়] যায়, সেই তান্ত্রিককুলাচাধ্যগণের প্রবন্তিত 
অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত প্রতিক্রিয়ার সন্মিলনের কিছু কিছু ভাব! তন্তরশাস্ত্- 
মতে সর্বোচ্চ মহআর--অকুল গান, আর সর্বনিয় মূলাধার--কুল স্থান; 
এইস্থানে গুক্র সম্বন্ধীয় সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হন বলিয়া, এই সাধানাকে 
কুলাচার বল! হুইয়! থাকে । যোগেশ্বর মহ!দের বয়াছেন ৫. 


কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সন্ত্রং ন সিধ্যতি ॥ 


নিরুতর তন্ত্র। 


১৬০ প্রেমিক-গুরু | 


কুলাচার বাতিরেক্কে কলিতে কোন মন্ত্র সি্গ হইবে না। বাস্তবিক 
কলির ভোগ-পরাঁয়ণ জীব কামের কবল হইতে উদ্ধার হইতে ন! 
পারিলে, কিরূপে ধর্শরাজ্যে প্রবেশ করিবে। তাই তাহার! কুল- 
সংধনবলে কামমুক্র হইয়া! ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে। কর্তী-ভজ! 
গ্রভৃতি বৈষঃব-শাখাসম্প্রদায়গুলির ঈই্বশ্ব, যুক্তি, সংযম, ত্যাগ, গ্রেম 
গ্রতৃতি বিষয়ক কয়েকটা কথার উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের 
পূর্বোক্ত কথ! সহঞ্জে বুঝিতে পারিবেন। এঁ নকল সম্প্রদায়ের লোকে 
ঈশ্বরকে “আলেক্লতা” বলিয়া! নির্দেশ করে। বোধ হয়, সংস্কিত 
“অলঙক্ষ্য” হইতে “আ'লেক কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে । এ দআলেক 
উদ্ধসত্ব-মানবমনে প্রবিষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া “কর্তা” বা গুরুরূপে 
'আবিভূতি হন। রীন্বপ, মানবকে তাহারা "্লহজ” উপাধি দিয়া 
থ/কেন। যথার্থ গুরুতাবে ভাবিত মানবই এ সম্প্রদায়ের উপাশ্ত 
বলিয়। নির্দি্ট হওয়ায়, উহ্বার নাম কর্তা-ভজা হইয়াছে। তাহার! 
দেবদেবীমূর্ত্যাদির অস্বীকার ন| করিলেও, কাহারও বড় একটা 
উপালনা! করে না। সকলে ঈশ্বরের “অরূপরূপের” উপাসনা করে। 
দেহ মন প্রাণ দিয়! গুরুর উপাসনা করাই ইহাদের প্রধান সাধন । যখন 
ভারতে দেবদেবীর উপালন! আদে প্রচলিত হয় নাই,সেই উপনিষদের কাল 
হইতেই গুরু ব। অ।চাধ্যের উপাসন। প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
উপনিষদেই রছিয়।ছে “আচার্যং মাং বিজানীরাৎ।” ভারতে গুরু ব৷ 
'চার্যের উপাঁসল! অতীব গ্রাচীন। সুতরাং মানুষ গুরুর পুজ। করিয়া, 
তাহার। কোনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাধ্য করেন! । “আলেক্লতার” ও বিশুদ্ধ 
মানবে আবেশ সম্বন্ধে তাহার! বলে-_- 

আলেকে অ!সে, আলেকে যায়। 
: আলেকের দেখ! কেউনা পায় ॥ 


প্রেম-ভক্তি ১৬১ 


আলেককে চিনেছে যেই। 
তিন লোকের ঠাকুর সেই ॥ 

“সহজ* মানুষের লক্ষণ, তিনি “অটুট” হইয়া! থাকেন--অর্থাৎ রমণীর 
সঙ্গে সর্বদ! থাকিলেও তাহার কখনও কামভাবে ধের্য্যচাতি হয় না. 
অটল শুক্ক রমণীর ভাঁব-তরঙ্গে টলিয়া পড়েনা । তাই তাহারা বলে, 
“রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।” সংসারে কামকাঞ্চনের :ভিতর 
অনাসক্তভাঁবে ন! থাকিতে পারিলে, সাধক, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে 
পারেনা । সেইজন্ত ইহার। উপদেশ দিয়া থাকে ষে__. 


রাধুনী হুইৰি, ব্যঞ্জন বাটিবি, 
ইাড়ি ম| ছঁইবি তায়। 

স[পের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি, 
সাপ না গিলিবে তায় ॥ 

অমিয় সাগরে, পিনান করিবি, 
কেশ না ভিজিবে তায়। 

মাকশার জালে হাতীরে বাধিবি, 


পীরিতি মিলিবে তায় ॥ 
ইহাদিগের ভিতরেও সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথ! আছে। 
বযথ! :--- 
আউল বাউল দরবেশ সাই ।' 
সাইয়ের পরে আর নাই॥ 
এই সম্প্রদায়ের লোক সিদ্ধ হইলে তবে, সাই হইর| থাকে । কিরূপ 
নরনারী ইহাদিগের সম্প্রদায়োক্ত সাধনার অধিকারী £--তাহার! রলে,-- 
মেয়ে ছিজ.ড়ে পুরুষ খোজ! । 


তবে হবি কর্তা, ভজা॥ 
১3 ০৮০৪ 


১৬২ প্রেমিক-গুরু 


পাঠক! দেখিলে এই সকল সম্প্রদায়োক্ক সাধনপন্থাগুলি কিরূপ 
ভিত্রিযূলে গ্রতিষ্ঠিত ; এখন পাশব-প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব যদ্দি অনধিকারী 
হইয়া সেইকার্যে হস্তক্ষেপ করতঃ তাহ! কলুধিত করিয়া! ফেলে, তঙ্ন্ত 
তাহাদ্দিগের সাধন-পদ্থাগুলিকে কেহই অবজ্ঞা করিতে সাহসী হুইরেন! | 
অধিকারী হইয়া যে কোন কার্ষ্ হস্তক্ষেপ করাই, সুধী-ব্যক্কির কর্তব্য 4 
আমর! বলির! আসিতেছি যে, জাতজীব মাত্রেই নুথের অভিলাধী,-. 
কেহই ছুংখ ভোগ করিতে চাহেনা,-_স্কলেই সুখের জন্ত লালারিত $-- 
কিন্ত ইহভগতে মুখ কোথাও নাই, ইহজগতের সমস্তই অনিতা,-অনিত্য 
পদার্থে নিত্যন্থখ কোথায়? কুলের ধারে ঝরা, জীবনের ধারে মরা, হাসির 
ধারে কায, আলোর ধ!রে অন্ধকার, সংযোগের ধারে বিয়েইগ,_-এইরূপ 
সর্বত্র ;) হ্থুতরাং নির্ধাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ এই অনিত্য জগতে নাই। উপাঁ- 
সন! এই সুখ প্রাপ্তির জন্ত। শ্রীভগবানের চিন্ময় নিতাযানন্দ ধাম হইতে 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাঁৎসল্য ও মধুর নিত্যবস-ধার] ঝলকে ঝলকে উৎসারিত 
হইয়া জগতে আসিতেছে, তঁহারই অন্থাভৃতিতে জীব সুখান্বেষী হুয়। 
মধুরগন্ধে অলিকুল যেমন আকুল হয়, জীবও তদ্রূপ সেই সুুখেরগন্ধে অন্ধ 
ও উদ্ভান্ত চয়,_অতএব সে সুখ গ্রাপ্ডিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, 
ভজন! বা উপাসনার চরম উদ্দেস্তা। আবার সেই রসের পুর্ণ প্রাপ্তি মধুর- 
রসে, মধুররসে পুর্ণানন্দ। মধুরে যুগলের উপাসনা । অতএব পুর্ণাঁনন্দ 
ব! পুর্ণন্থখ প্রার্থির জন্ত প্রথমতঃ কামমুক্ত হইয়া, পরিশেষে কামানুগাভতি- 
বলে যুগলের উপাসনা করিবে । ্‌ 

তন্্রশান্ত্রের ভিতর যেমন সাঁধকর্দিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথ। আছে, 
তক্রপ বৈষণবশাগ্রমতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থ! দৃষ্ট হয়। তটস্থ, প্রবর্তক, 
সাধক ও সিদ্ধ এই চারিপ্রকার অনস্থার মধ্যে তটস্থদেহে ক্রিয়াশৃন্ততা । 
তটম্থভ।ব, প্রাকৃত জীবভাব অর্থাং সে অবস্থায় জীব কোন উপাসনার পথ 


প্রেম-ভক্তি: ১৬৩ 


অবলগ্থন করে না। তন্ত্রে সাধকর্দিগকে যেরূপ পণ্ড, বীর ও দিবাভাবে 
শ্রেণীবদ্ধ কর! আছে, তদ্রুপ ভক্তিমার্গের সাধকগণেরও প্রবর্তক, সাধক ও 
লিষ্ক এই তিন প্রকার শ্রেণীর কথা আছে তস্ত্রে যেরূপ পশ্যাদিভাবে 
সাধনার গ্রকার ভেদ আছে, তন্দরপ ভক্কিমার্থে এই তিন প্রকার অবস্থায় 
তিন প্রকারের ভঙ্ন-প্রণালী আছে। প্রবর্তক অবস্থায় আশ্রক়সিদ্ধ। 
আশ্রয়পিদ্ধ অর্থে আশ্রয়াবলম্বন ভক্ত-ভাব-সিদ্ধ। সাধনমার্গে প্রবেশলাত 
করিয়া সাধনভক্তির অঙ্গগুলি সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্তক 
বল! যায়। গ্রবর্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে ভগবৎ-মাধূরধ্যাস্বাদনের জন্ত হৃদয়ে 
যে তীব্র উৎকণ্ঠার আবির্ভাৰ হয় এবং প্ররুত ভাবের জন্ত প্রাণে যে আকুল 
আবেগ উত্তরোত্তর বর্ধিত ভইতে থাকে, রর অবস্থার উপাসককে 
সাধক বলা যায়। যথাঃ 


উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক নৈর্বিস্থ্যমনুপাগতাঁঃ | 
কৃষ্ণসাক্ষাত্কতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতনিস্কু। 
বহাদিগের' ভগরছিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক রূপে বিশ্ব- 
নিবৃত্তি হয় নাই এবং ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ, তাহারাই সাধক 
লিক! পরিকীর্তিত হন. । ইশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যঞ্তিতে মিত্রতা, এবং 
বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, এইরূপ ভেদদর্শন অজ্ঞ তিনি সাধক । 
আর-- 
অবিজ্ঞাতাখিলক্রেশাঃ সদ] কষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ | 
সিদ্ধাঃ হ্থযঃ সন্ততং প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥ 
ভভিরসামৃত সিক্কু। 


১৬৪ প্রেমিক-গুরু 


ববাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ অন্তব হয় না, সর্বদা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কণ্ 
করেন এবং বাহার! সর্বতো ভাবে প্রেম সৌখ্যাদির আশ্ব(দ বিষয়ে পরায়ণ, 
তীহারাই সিদ্ধ। পিদ্ধ ও সাধকের অন্তঃকরণ ভগবস্ভাৰে ভাবিত বলিয়া, 
তীছাদিগের উভয়কেই ভগবস্তক্ত বলাযায়। কিন্ত গ্রবর্তক, ভক্ত মধ্যে 
পারিগণিত নহে। 

সিদ্ধ ছুইপ্রকার; এক--সংপ্রাপ্তিসিছ্িরপ সিদ্ধ, অপর--নিত্যসিদ্ধ। 
সাধনঘ্বারা এবং ভগবৎ কুপাবশতঃ সংপ্রীপ্তসিদ্ধিরপ সিদ্ধ ছুই প্রকার। 
সাধনদবার! সিদ্ধ আবার ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত; যাহার! মন্ত্রাদির সাধন করিয়া, 
সিদ্ধ হইক্সাছেন, তাহারা মন্ত্রসিদ্ধ; আরধীহারা যোগ-যাগাদির অনুষ্ঠান 
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাহারা সাধনসিদ্ধ। কৃপাপ্রাপ্তুসিত্বও ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত ন্ট যাহারা শ্বপ্নে ভগবানের কপাল(ভ করিয়াছেন-_তাহার শবপ্রসিদ্ধ, 
ঘর যাহারা সাক্ষাংভাবে ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন--তাহার! 
কপাসিদ্ধ আর-- 


আত্ম কোটিগুণং কৃঞ্ে প্রেমাণং পরমং গভাঃ। 


নিত্যানন্দগুপাঃ সর্বেব নিত্যসিদ্ধা মুকুনদৰ€ ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 


যাহাদিগের গুণ মুকুন্দের স্তায় নিত্য ও আননশ্বরূপ এবং যাহার! 
আপনা অপেক্ষ। ভগবানে কোটিগুণ (প্রেম বিধান করেন, তাহার! নিত্য- 
সিহ্ধ। এই নিত্যসিদ্ধ বাক্তিগণ, ভগবানের কোন কার্য সম্পীদনার্থ সময় 
সময় নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। আর ভগবান্‌ যখন অবতীর্ণ 
হয়েন, তখন নিত্যসিন্ধ ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে পার্ধদক্ধগে অবতীর্ণ হইয়া, 
তাহার কাধ্যে সঙ্থায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সকলগুণ ও অন্তান্ত 
পিদ্ধি'প্রদত্থাদি গুপসকল ও নিভ্যল্ছ্গণে বর্তমান আছে? 


প্রেষ-ভক্তি। ১৬৫ 


প্রবর্তক সাধক ও সিদ্ধের ভিন্ন ভিয় সাধন-প্রণালী বিহিত আছে। 
যথা ৮ 
মন্ত্র, নাম, ভাব প্রেম আর রসাশ্রয় । 
এই পঞ্চরূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥ 
প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়। 


প্রবর্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয় ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত । 


প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্কিগণের সাধনার্থ মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম ও 
রস এই পাঁচটা আশ্রয়ম্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে মন্ত্র ও নাম প্রব- 
ওক-ভক্কের, ভাব ও প্রেম এবং রস সাধক ও সিদ্ধভক্তের আশ্রর়। সিচ্ধ- 
ভক্ত যুগলরূপের নিত্যলীলার় নিয়ত নিমগ্ন থাকিয়।, পূর্ণ রসাম্বাদন করিয়া 
থাকেন। তিনি আনন্দ-লীলা-রসবিগ্রহ, হেমাঁভ দিব্য ছবি শুনার 
মহাপ্রেমরসগ্রদ পূর্ণানন্দরসময়সুর্তি ভাবিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে নিমগ্ 
হইয়া! থাকেন। 


€লেখকের মন্তব্য | 


পপ তাপ শর হাজি 


প্রেমভক্তি লাভ করতঃ শ্ব-স্বরূপে বর্তমান থাকিয়। ভগবানের শীলা রস 
সাধুধ্য আশ্বাদন করাই জীবের চরম-সাধা ) সুতরাং সার্বভৌম ধর্ম । 
সাধন দ্বারা পর পর ধর্শে উন্নীত হইতে হয়। সাধনার ভিন উপায়-. 


১৬৬ প্রেমিক-€ 


কর্ম, জবান ও ভর্তি | এই ভিনটা উপায় ওতঃপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত 
--এক হৃত্রে গাথা) ইহার কোনটা ছাড়িলে ধর্দ্ের পূর্ণমাধন হইতে পারে 
না। যেমন মংস্ত--ছুইপার্খে দুইটী পাখ.ন। ও একটা পুচ্ছ দ্বার! জলমধ্যে 
অনায়াসে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু একটার অভাবে অন্ত ছইটী অঙ্গও 
বিকল হুইয়! পড়ে-কাজেই আর সুখে সাঁতার দিতে পারে না; তত্জরপ 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহাযো জীব, ধর্ম রান্যে অরুশে ভ্রমণ করিতে 
পারিবে, কিদ্তু ইহার একটার অভাবে, অন্তগুলিও অকর্পণ্য হইয়! পড়িষে 
- কাঁজেই জীব মোহান্ষকারে নিষগ্র হয়। বর্তমান হিন্দুসমাজে এই 
ছুদ্দশ! উপস্থিত হইয়াছে । অনেকেই হিন্দুধর্রূপ কল্পপাদপের জআশ্রয় 
ছাড়িয়া পরগাছ! অবলম্বন করিয়াছে; কাজেই কল্পতরুর ফল লাভ ঘটিয়া 
উঠিতেছে না। তাই, একধন্মাশিত হইয়াও আজি জ্ঞানবাদী, কর্মমবাদী 
ও ভক্তিবাদী পরস্পর বিদ্বেষ কে।লাছলে ধর্দজগতে ভীষণ গগুগোল 
উঠাইয়/ছে। সম্প্রদায়ান্ধগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইন্। বিবাদ" 
করেন। বস্ততঃ এ তিনই এক । অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া! পরমাত্মাকেই 
সদ! বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ, আর অনুরাগের বস্তুতে নিয়ত 
চিত্ত থাক! ভক্তির লক্ষণ । এই উভয়কেই যোগশাস্ত্রে চিত্তসমাধান অর্থাৎ 
সমাধি ৰবলে। নুতরাঁং অভীষ্ট বস্তুতে অনন্তচিত্তত1 ভক্তি, যোগ ওল্জান 
এই তিনেই আছে। যাছার! কিছু স্ুলবুদ্ধি -দার্শনিকতত্ব পরিপাক 
করিতে পারেন৷ এবং সংষমে অশক্ত ; অথচ হ্বদয়ের আবেগ সম্প়, 
তাহারাই ভক্ত)ভিমানী হয়। তাদুশ স্থুলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ও যাহাদের 
হৃদয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক-সংযম অধিক, তাঁহারাই যোগাভিমানী 
হয়। আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের সংষমের অভাব, কিন্ত 
দর্শনিকবিষয় আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার! জানাভিমানী হয় । 
ইস্থারা সকলেই অথম অধিকারী । বস্ততঃ লক্ষ ঝন্ষ করা বা শারীরিক 


প্রেম-ভক্তি। . . ১৬৫ 


সংযম করা, কিম্বা কেবল শান্ত্রোপদেশ ও বন্তু তা করা, গ্রক্কত ভক্ত ব। 
যোগী, কিন্বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। সন্বিষয়ে তীব্র আবেগ, পুর্ণ শারীরসংবম 
ও সম্যক প্রভা, এই তিন না খাঁকিলে কেহ ভক্ত, যোগী ব! জ্ঞানী কিছুই 
হইতে পারে না-_কোন মার্গেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 

একসময় এতদ্ধেশে কর্দযোগের প্রাধান্ত ছিল; কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির 
অভাবে সাহা পুনঃ পুনঃ সকামে পরিখত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্মের সম্প্র- 
সাঁরণ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু তাহাও ঈতবরসম্বন্ধে 
নীরবতা প্রযুক্ত নাস্তিকভ1 ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্যয 
বৌদ্ধধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়। জ্ঞানের সম্প্রদারণপুর্ববক স্বীয় সার্বভৌম জান- 
বাদ্দে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষ! ও মায়াবাদের কঠোরতা য় 
পরিণত হইলে, শ্রী্রীচৈতন্তদেৰ আবিভূতি হুইয়, তাহার সহিত গ্রেমতকতি 
মিলাইয়া, হিন্দুধর্ম মধুর করিয়াছেন । সুতরাং ধর্মপিপান্থ সাধকগণ কন, 
জ্ঞান ও ভক্তিষোগের আশ্রয়ে সাধন! করিয়া মানবজীবনের পূর্ণন্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন । ৃ 

চৈতন্তদেব শেষ অবতার; ম্ুতরাং চৈতন্তোক্ত প্রেমভক্তি লাভই 
সাধ্যাবধি অর্থাৎ চরম-ধর্্ন। কর্ম, জান ও ভক্তির সাহাযো প্রেম-ভক্তি- 
লাভই মানবের পরম পুরুযার্থ। আমর! এ পধ্যন্ত সেই গ্রেম-ভক্কি 
লাভেরই উপায় বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তবে তক্তির অধিকারী ও 
স্তরভেদে, তাহার সাধন! ও সাধ্যফল পৃথক পৃথক্‌ ভাবে লিখিত হইলেও 
নূধীব্যক্তিগণ তাহাহইতে সাধা-প্রেমভক্তি লাভের উপারম্বরূপ এক সার্ব্ব- 
ভৌম গন্থাই দেখিতে পাইধেন। আরও দেখিবেন যে, এ লাধনপন্থার 
মধ্য কর্ম, জান ও ভক্তির অপূর্ধ্ব সমাবেশ রহিয়াছে । আধুনিক' বৈষুৰ- 
গণ পকণ্দকাণ্ড, জ্ঞানকাও্ড, সকলই বিষের ভা” বলিয়া! সুন্দিয়ানা চালে 
বিজন্তার পরিচয় প্রদান করিলেও, মহাগ্রু ভ্রীগৌরাঙগদেবের পার্যদ্স্বরূপ 


৬৬৮ প্রেমষিক-গুরু 


শ্রীমৎ রামানন্দ রায় ম্বধন্খাচরণে কৃষ্ণতক্তি হয়” বলিয়! কশ্মযোগেই 
ভক্তির ভিত্তিস্কাপন করিয়াছেন। একদ! মহাপ্রভু শ্রীচৈতগুদেব রায় 
রামাননাকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া, শিক্ষার্থী শিশ্বের তায় প্রশ্নের পর 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ;--রামানন্দ ভাব-ক্ষটকিত গাত্রে আত্মবিশ্বৃত ও 
বিহ্বল হুইর! দেবাবিষ্রের ন্যায় উত্তর করিয়াছিলেন । সেই গ্রশ্বোত্তর 
হইতেই আমরা, আমাদের প্রতিপাছ্। বিষয়টার মীম।ংস1 করিব। যথা £--- 

প্রভু কছে কহু মোরে সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে ম্বধশ্মাচরণে কৃষ্ণভক্কি হয় ॥ 

এহ বাঙ্ধু গ্রতৃকছে আগে কহ আর। 

বায় কহে কৃষ্ধে কন্মার্পণ সর্বসার ॥ 

গ্রতু কছে এহবাহা আগে কহ আর। 

রা কহে স্বধর্দরত্যাগ সর্বসাধ্য লার | 

প্রভু কহে এহবাহা আগে কহ আর। 

সায় কহে জীনমিশ্র! ভক্তি সাধ্য সার ॥ 

গ্রভু কহে এহবাহয আগে কহ আর। 

স্লায় কহে জ্ঞান শন! ভক্তি সাধাসার ॥ 

প্রত কহে এহ হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেম-ভাক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥ 

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 

ত্বার কহে দাস্ত-প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 

প্রভূ কহে এছোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে সথ্য-প্রেম সর্ব সাঁধা সার ॥ 

প্রভূ রুহে এছোত্তম কিছু আগে আর। 

রায় কছে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 


প্রেম ভর্তি ১৬৯ 


গ্রতু কহে এহোতুম আগে কহ নার। 
রায় কহে কান্তা-প্রেম সর্ব সাধা সার ॥ 
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি ম্ুনিশ্চর | 
কূপাকরি কহ যদি আগে কিছু হর ॥ 
রায় কহে রাধা-প্রেম সাধাশিব্বোমণি | 
বাহার মহিম। সর্ব শান্ত্রেতে বাখানি ॥ 


শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত । 


অতএব প্রেমমন্ন-স্বভাব লাভ করিয়া, বাধাপ্রেমান্বাদ করাই সাধ্য- 
শিরোমণি অর্থাৎ চরমসাধ্য। (সেই চরমসাধ্য শবধর্মঃচরণে আরস্ত হইয়। 
ক্রমশঃ নিফা মকর, স্বধর্মত্যাগ, জানমিস্রাত্ক্তি, জনশৃঙ্তক্তি, খ্রেমভক্তি, 
দান্তপ্রেম, সথাপ্রেম, বাংসলাপ্রেম ও ক্ন্তাপ্রেমে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট 
হইর| রাধাগ্রেমে পর্যবসিত হইয়! থাকে ॥ নৃতরাং এইগুলি এক একটা 
স্বতন্ত্র সাধ্য-ভক্কিপন্থ। নহে 3 উবার! চরমসাধ্যে উপনীত হইবার ক্রমোন্মভি- 
শুর মাত্র। শ্বধর্মাচরণে আর্ত করিয়া এই স্তরগুলির ভিতর দিয়া সাধন 
করিতে করিতে পরিশেষে রাধাপ্রেমের অধিকারী হইতে হুইবে। ইহা! 
আমাদের হাতগ্ড়! কথ! নহে,-_প্রেমভক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কর্তৃক 
ইহা প্রকটিত এবং রাগমার্গের রসিকতক্ত কর্তৃক কথিভ। অতএব 
সাধকগণ নান! পদ্থা ধরিয়া, নান। শাস্ত্র খুগ্ছধিয়! হয়রাণ না হইয়1, এই 
প্থা অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ রাধাপ্রেষের অধিকারী হইয়। সর্ববাভীষ্টসিন্ধ 
এবং নিত্য পুর্ণানন্দের অধিকারী হইবে,--মরজগতে অমরত্বশ্লাভ এবং 
মানবজীবনের পুর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । আমর! ধারাবাহিকভাবে 
একবার গ্রেমন্ুক্তি লাভের সার্বভৌম গথট! আলোচনা করিয়া, এ 
বিষয়ের উপসংহার করিব। 

১১স্্কি 


১৭০ প্রেসিক-গুর 


হার! 5)1ৎ ভগবৎ-কৃপালাত করিম্বা প্রেমতক্তির অধিকারী হইয়া 
কুতার্খ হইয়া যান, তীঙ্াদিগের কথা স্বতন্ত্র ; সে্ধপ ভাগাবান্‌ জীব কয়জন 
আছেন, জানিনা । সাধারণত: আসাদের ন্যায় জীবের অন্ততঃ তাহার 
কূপ! আকর্ষণের জন্ত ও নানাবিধ উপায় অবলম্বন কর! বর্তব্য। প্রথমতঃ 
ভক্তিবাজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে হইবে, -এতদর্থে ধর্ম 
চরণের বাবস্থা । মানৰজীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষনীয় 
বিষয় 1015017117৩ অর্থাৎ শৃঙ্খলা । যেব্যক্তি প্রথম হইতে কোন 
বিধিমার্গে চলে মা, তাহাতে ব্যভিচার আসিয়া! উপস্থিত হয়, বিশ্খলার 
আবঞ্জরন| তাহার মারাঁজীবনে জড়াইর! যার,-_ উচ্চ জ্খল তায় স্বেচ্ছাচারিত! 
আইসে, শ্বেচ্ছাচারিতৃ! মানুষকে ক্রমে ক্রমে 'অধোগতির পথে টানি! লয় । 
তাই শ্বধন্্ধমাচরণই লাধা, কেননা ম্বধন্দ্রীচরণ হইতে চিত্বগুদ্ধি হইয়া! মান- 
বের ভগবদ্তক্তির উদয় হয়। যে, যেগুণে জন্মিয়াছে ; সেই গুণোচিত 
কার্ধানুষ্ঠানের নামই স্বধস্থাচরণ । ন্বধশ্মাচরণে সাধকের গুপক্ষয় হইয়! 
জান-ভক্তির বিকাশ ভয়। কিন্তু কর্খানুষ্ঠানে যেরূপ গুপক্ষয় হয়, তঙ্জপ 
আবার গুণসঞ্চয় হইয়া! থাকে; তাই কর্ধানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে “কন্দ্রফল? 
ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা । এই নিফাম কর্পানুষ্ঠান করিয়া, 
বিধিমার্গে চলিয়। অভিমানশুন্ত ও তাহার চিত্তচাঞ্জল্য দূরীভূত জয়; 
কাঁজেই জ্ঞানের বিকাশ হুইয়।থাকে | তখন তাহার জীবন ৰিধিময় এবং 
কর্ম ভগবাদর্পিত হওয়ার, আর তাঁহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই। 
এখন ম্বতন্ত্রাই তাহার উন্নতি, আর তাহাকে বিধিমার্গের গণ্ভীর ভিতর 
রাখ। কর্তব্য নহে। তাই তখন তাহার শ্বধর্মত্যাগই ধর্শ। তখন 
বিশুদহ্ধচিতে সাধক শান্ধাদি বিচারদ্বার!, নিত্য।নিতা বিবেক দ্বারা, জগতের 
স্হিকৌশল ছারা জ্ঞানালোচনা করিবে । এইজান যখন ইন্দ্রিরগ্রাহু 
যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, ইহমুত্রার্থ ফলভোগে বিরাগ জঙ্গির 


খ্েস-ডক্তি ৃ ৰ ১৭১ 
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দা ভগবানকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিবে, তখন ভগবানের প্রতি 
যে অনুরাগ ব আসক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি । প্রকৃত 
ভক্তির ইহাই প্রথম স্তর। এই ভন্ভিতে স্তব-স্ততি থাকে, প্রার্থনা-মিনতি 
থাকে ; আরাধন|। উপাসন। সকলই থাকে । কাজেই ইহার নাম সাাধন- 
তক্তি। তৎপরে ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত তগবানে একাগ্রঃ হয়”-তক্ভির 
কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহার স্িগ্চতনুষ্পর্শে সংসার-কোলাহল ভুলিরা, 
যখন সমগ্র হৃদয়বৃন্তির সহিত সাধক তাহাতে মজে, তখন জ্ঞানের বন্ধন 
খুলিয়! যার । জ্ঞানশূন্ত হইলে তক্তি তদগতা-_স্বার্থ চিত্ত! থাকেন।, বিচা 
থাকেনা, উদ্দোস্তী থাকেনা যোল আনাই তুমি । জ্ঞানশুন্ত। বিশুদ্ধ ভক্তির 
সাধনায় ক্রমশঃ ভগবানের মহিমজ্ঞান দুরে ষার, অর্থাৎ তগবান্‌ সর্বশক্তি- 
মান্, পাপ-পুণ্যের দগুদাতা, কৃষ্টিস্কিতিগ্রলয়কর্ত! গ্রাভৃতি পশ্বব্যজ্ঞান 
দুরীভূত হুইয়। প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন সে আমার প্রাণ, আমর 
প্রাণের গ্রাণ, মাত্র এইজ্ঞানে পুজের ভায়ঃ ভূত্যের ন্যায়, পরেমপুর্ণ হাদয়ে 
ভগবানের সেবা করিতে বাসন! জন । এইখানে ঝাঁগান্ুগাভক্ষি খাকৃত 
পক্ষে ভাবভক্তিতে পর্যবসিত হইল। ভবের মোহে বিভোর হইতে 
পারিলে তগবান্‌ আপনার হয়েন, নিকটে আসেন। সাধনায় দাস্ত ভাক 
পুষ্ট হইর়। দান্ডের সন্কোচ দুরে যায়, তখন ভগবানে প্রাণের গ্রেম-সখী্ক 
আর্পত হ্য়। সখাগ্রেমের ক্ষীরধারাক্ম ভগবান পরিতৃষ্থিলাভ করিয়া 
আনদিত ও গ্রীত হয়েন। সখ্যভাবে ভক্ত ও ভগবান্‌ এক হইয়! যান। 
তখন ব্রজের রাখালবালকগণের নায় অসঙ্কোচে ভগবানের সন্থিত খে”, 
কাধে চড়া চড়ি, একত্র শয়ন-তোজন, নবপল্লবে ব্যজন, বন-ফুল-মালায় 
বিভূষণ প্রভৃতি করিয়া ভক্ত বিভোর হইয়! যান। আহার অভ!কে 
চারিদিক শুস্ত দেখেন। এই সখ্য-ভাঁব পরিপুষ্ট হইলে বাৎসণ্ ভাবের সথশর, 
হয় । তখন সাধক, ভগবান্‌কে নিজ অপেখশও ক্ষুু বোধ করিয। খংকেন। 


১৭২ প্রেমিকগুরু 


ভক্ত নিজে পিত। মাতা! হুইন্বা, ভগবানকে শিশু পুত্রের স্কায় আদর যত্ধ 
করি! থাকেন। নিজের স্বার্থ ভুেয়।--বাসনা-ক[মন! বিনর্জন দিয়! 
এক মাত্র পুত্রের সেবাই জনক-জননীর ধ্যান-জ্ঞান। পুত্রের নিকট পিত! 
মাত! কিছুই চাছেন না; ্সাপন! ভুলিয়া, সর্বান্থ দিয় পুজ্ের নুখ-স্বাস্থ্ের 
জগ্ বাস্ত। এইরূপ ভাব ভগবানে জন্মিলে, তাহাকে বাৎনল্য ভাঁব বলে। 
নন্দ-যশেদার বাৎসল্যভক্কিতে ভগবান্‌ রালক সাঁজিয়া যশোদ1র স্তগ্তপান, 
নন্দের বাধা মাথায় বহন করিয়! ছিলেন। বাৎসল্য ভাবের পরিপাক 
দশায় যখন ভক্ত আত্মহারা হইয়া! যান, তাহ!র সমস্ত দেহ-মন-বুদ্ধি ভগ- 
বানে সমর্পত হইক়। যায়, তখনই কান্তাভাব বলাযায়। স্ত্রী যেমন শ্বামীকে 
ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিরা, যৌবন-জীবন দেহভার সমর্পণ করিয়! 
ভগবান্কে ভালবাসিলে, তথন তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের 
শেব অবস্থা,_-ভাবভক্কির ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা । * 

' ভক্ত তখন শর্বপ্রকার বেদবিহিত কম্দ ও লোক-ধর্্শ বিসর্জন দিয়া 
কেবল গ্রেম-কারুণ্য কণ্ঠে গাহিয়। থাকেন ১ 


* সত্গ্রণীত “বঙ্চর্্য-সাধন” সামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্গাচর্যা- 
পালন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে । তখন ননঃস্থির করিবার জন্ঞ “যোগীগ্ুর" 
পুন্তকের লিখিত আ'দন, মুদ্র। €ুভতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
কপিবে এবং দজ্ঞ।নী গুরু” পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালেচন! করিবে । তৎপরে 
“যোগী গুরু” বা “জ্ঞানী গুরু” পুস্তকোক্ত সাধনায় সুক্মভাবে ব্রহ্ষোপলব্ধি 
কিন্বা “তান্রক-গুর” পুসুকোক্ত স্থুণসাধনায় ভগবৎ-সাক্ষাংকাঁর করিবে। 
তদ্দনস্তর “প্রেমিক গুরু” পুস্তকের লিখিত সাধনার গোপিকানি্ঠ ঠ্রেমময়- 
হ্থতাব গাভ করতঃ ভগবানের অসমোদ্ধ লীলা-রস-মাধুধ্যে অনন্তকালের 
জন্য নিমগ্ন ভইরা যাইবে । সুতরাং মত্প্রণীত পুস্তক করখানিতে সমগ্র 
হিন্দুশান্ত্রের সার সংগৃহীত হইকাছে। এই পুস্তক কয়খানিতে পাধবীর 
সমস্ত ধশ্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম-সন্বন্থীয় সকল অন্তাথ পুর্ণ করিবে। 
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তপঃ-জপ আর আহৃক-পুজন, 
মূলমন্ত্র আমার তুনি একজন, 
তব নাম-গান-শ্রবণ-কীর্ভন 
সাধন-ভজন আমার হে $--- 
গয়া গঙ্গা বারাণশী বুন্দাবন, 
কোটিতীর্থ আমার ও বাঙগাচরণ, 
তৰ লম্মলনে এই সামান্ত ভষন, 
ননন-কানন সমান আমার॥ 

সম্ঠী যেমন পতি বিনা কিছুই জানে ন1, ভগবানে সেইরূপ ভাব 
জন্মিলে তাহাকে কান্তাভাব বলা যায়। কিন্তু প্রেমিক খর্ষ প্রেমভক্তি- 
খে শুধু কাস্তাঞ্েম দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, শ্বকীয়া কাস্ত! 
স্থলে পরকীয়! কাস্তভাব গ্রহণ করিয়াছেন । কেননা, পতি-পত্বীর স্বন্ধেও 
যেন একটু দুরভাঁব আছে। পত্বী পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ' 
যেন একটু উচ্চ উচ্চ গ্রভৃভ।বে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া 
অপর পুরুবের অনুরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে প্রভূতাব, দূরভাব নাই। 
তাই কাস্তাপ্রেমে পরকীয়া ভাবই গৃহীত হইয়াছে । বনি এই মধুর 
ভাবে ডুবিয়াছেন, তাহার আর বাহিরের ধর্শ-কর্প থাকেন] । তিনি বেদ- 
বিধি ছাঁড়া। তিনি গ্রেমনুধাপানে মত্ত হইয়া লভ্জা-ভর ত্যাগ করেল, 
জাতি-কুলের অভিমান চিরদিনের ভন্ত সাগরের অততা জলে নিক্ষেগ 
করেন। ব্রজগেপীগণের কামগন্ধহীন প্রেম, মধুররুসের পরম আদর্ণ। 
গোপীগণ শ্রীকূঞ্কবিরহে জর জর) কখনও কৃষ্ণকে পনির্দিধ” “কঠোর” 
ৰলিয়! সম্বোধন করিতেছেন; কখনও অভিমানে ম্ফীত হইয়া! “তাহার 
নাম লইবনা” বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের উচ্ছাস থানা" 
যা রাখিবার সাধ্য নাই, ভাই 'আখার কথন হ্বদয়ের আবেগে সমস্ত 
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ভূলিয়! "দেখাদাও” বলিয়! হাহাকার করিতেছেন। এ অবস্থায় খিরছে 
বিষের জালা, মিলনে অনন্ত তৃত্থি। বিরহে বিষের জালা হইলেও গ্রাণের 
ভিতরে অমুত ঝরিতে থাকে । এ সময়ের গ্রাণের ভাৰ ভাষার বাক্ত কর! 
অসম্ভব। তখন ভগবান্কে-_ন্ুদয় বল্লভকে বুক চিরিয়! হাদয়ের ভিতর 
পুরিয়৷ রাখিলেও পিয়াস মিটেনা । ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে 
থাকিয়! ভক্ত, তদীয় সম্তোগ-সথধাপানে আত্মহারা হইয়। যান। তাহার 
বিশ্বময় ঈশ্বরপ্ক্তি ও ঈশ্বরান্ুভব হইয়া! থাকে, তিনি আপনার অত্তিত্ব 
সম্পূর্ণননপে প্রিয়তষের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া ভগবততন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। এইরূপ ভক্তের সুথের ইয়ত্তা! ন।ই ; তিনি ধন্ত; তাহার কুল ধন্ত, 
তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি ধন্ত। 

এই গোপীকানিষ মধুরভাব রেমশঃ প্রেমবিলাস বিবর্তে পুষ্ট হইয়! 
মছাভাবে পর্যবসিত হুইয়! প্রো দশায় “প্রেমতক্কি” আখ্যাগ্রান্ত হয়। 
এই অবস্থায় ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অনির্বচনীক় প্রেমরসার্ণবে পরমালন্দে 
সম্তভরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রেমময় শ্বভাব লাভ করিয়! দেহান্তে 
রাঁধান্তামের মহার।সের মহা'মঞ্চে মিলিয়! তদীয় লীলারস-মাধূর্ষে্যের অ|নন্দে 
অনন্ত কালের জন্য নিমগ্ন হইয়! এক হইয়া! যান। 

ক্র শোন, মধুর বীণ। কলতানে বাজির! বাঞ্জিয়। জীবকে রঙ উপভোগ 
জন্য আহ্বান করিতেছে, যাও। মিলিত হুও»আনন্দ মিললে, ন্ুখ- 
মিলনে, রল-মিলনে । সুখের লেলিহান ভূষ্ণায জীবের এত আকুল 
অ!কাজ্ষা,--মান্ুধ মাত্রেই রসের জন্ত লঙ্লায়িত কিন্তু মরণ-ধর্মণীল 
পার্থিব পদার্থে মুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র, মরীচিকায় জল ভ্রসের ভ্তায 
রসের জন্ত মিথ্যা ছুট'ছুটি করিলে দগ্ধকণ্ে প্রাণ বিয়োগ হইবে । ভীব 
য'দ প্রেমভক্রির সাধনায় গোকুলাথ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে 
প্রেমসেবোত্বরা গতি লাভ করিতে পারে, রাধারুষের মিলনানন্দ অনুভব 
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করিতে পারে, তৰে পুর্ণতম রস, পূর্ণতম হুখ ও পরিপূর্ণ আননলাভ 
করতঃ কৃতককতার্থ হইতে পারিবে। 

বদি সুখ চাহ), হাদয় সুখ-ন্বরূপ ভগবানে অর্পণ কর। যদি রম চাহ, 
বৃত্তি সমুদায় পূর্ণতম রস-বিগ্রহ ঈশ্বরে সমর্পণ কর। যদি কাম দমন 
করিয়! কামক্নাপ হইতে চাও, তবে মদন-মোহনে মনের কামনা*বাসন! 
অর্পণ কর। বদি জগতের সর্বশক্তিকে বশীভূত করিতে চা৪,--তবে 
হলাদিনী-শক্ষি-মিলন-রসাননন শ্রীকষঝে সর্বশক্তি অর্পণ কর। সুখ আর 
কোথাও নাই, নিত্য-নুখ সুখময় প্রীকৃষে_আননা আর কোথাও 
নাই, পুণানন্দ হলাদিনীশি গ্ীরাধায়--মৃতরাং রস আর ত কোথাও 
নাই--প্রীঞ্রীরাধাকৃষ্চের যুগলমিলনে | অতএব সর্কোন্তিয় সংবত 
করিয়া, গ্রেমভক্তিতে হায় পূর্ণ করিয়া, প্রেমকারুণ্যকঠে বল," আমি 
একমাত্র তাহারই চরণানুরক্ত, আমকে সে বুকে চাপিয়! ধরিয়া! পেষণই 
করুক, আর দর্শন ন! দিয়! মর্দাহতই করুক সেই লম্পট যাহাই করুক ন| 
কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে।” যথা ঃ-- 


আল্লিম্ব বা পাদরতাং পিন, মামদর্শনান্র্মহতাং 
করোতু বা। 
যথা তথা ব। বাধা লম্পরটো মত প্রাণনাৎস্ত 
মস এব নাপরঃ॥ 


ও হরি ও 





ভ্িচ্িক-হঞওন্ | 


উত্তরস্কন্ধ। 
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ভক্তিই মুক্তির কারণ। 








একমাজ পরমেশ্বয়ের গ্রতি নুদৃঢ় ভক্কি-যোগ বাতিরেকে যাগযজ্ঞাদি 
রূগ লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুঠান হার! অথবা, কোনপ্রকার দেবদেবীর 
পূজা-অর্চনাদি ছ্বার৷ কিঘা তীর্ঘনানঘবারা 'জীব কখনও মুক্কিলাভে সমর্থ 
হয়না। তগ, জপ, গ্রতিমাপূজাদি বালিকাগণের লাংসারিককণ্মবোধিক! 
পুত্তলিক! খেলার স্তায়। যে পর্যন্ত তাহাদের স্বামীর সহিগ্ত' সংমিলন 
না হয়, তাঁহার! সেই পর্যন্ত খেলে, তৎপর তাহার] দেই সকল পুলিকা! 
পেটিকার তুলিয়া রাখে। ভগবান্‌ ভীকৃষঃ বলিয়াছেন :_ 
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নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমারৃতঃ | 

মুঢ়োধ্যং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ 

অব্যক্তং ব্যজিমাপন্নং মন্যতে ামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্যয়মনুতমং ॥ 

শ্রীমতগবদগীতা, ৭ অঃ, ২৪২৫ প্লোঃ। 
আমি সকলের নিকট গ্রকাশ হুই না, এ কারণ সুঢ় ব্যক্তিগণ আমার 

মায় দ্বার! সম্যক আচ্ছন্ন হইয়া,_উৎপর্তি-হাস-বুদ্ধিরহছিঘ আমাকে 
জানিতে পারে না। সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য 
ক্বঙাব, অল্পবৃদ্ধি লোক সকল তাহ! জানিতে না পারির়! অজ্ঞতা প্রযুক্ত 
আমাকে মনুষ্যাদির হায় অবয়বাদি বিশিষ্ট জ্ঞানকরে। কল্লিত উপা- 
সনাতে চিত্ব-শুদ্ধি ছয় মাত্র, তদ্দার! জীবের কদাচ সুক্তিলাভ হয় না। 
কুতরাং কোন ব্যক্তি' সেই অধিনাশী বুদ্ধ শুদ্ধ পরমেশ্বরকে ন। জানিয়াও 
যদও ইহলোকে বছুসহত্র বর হোম-যাগ-তপন্তার্দি করে, তথাপি সে 
স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। যথা £-- 

যথা যথোপাঁসতে তং ফলমীয়ু স্তথ! তথ! । 

ফলোৎকর্ধাপকষৌ তু পুজাপুজানুলারতঃ ॥ 

মুক্তিস্ত ব্রন্মতত্ৃহ্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা। 

স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্রং হীয়তে যথা ॥ 

পঞ্চদশী; ৬পঃ, ২৯৯-২১৭ শ্লোঃ। 
যে ব্যক্তি ধে কোন বৰস্তকে যে প্রকারে উপাসনা! করে, সে অবশ্তই- 

তাহার অনুরূপ ফল প্রাণ্ড হয়। আর পুজ্য বস্তুর স্বরূপ ও পৃজানুষ্টানের 
তারতম্য অনুসারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়! থাকে। কিন্তু 
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মুক্তিফল প্র! হইবার নিমিত ক্রক্গতত্জ্ান ব্যতীত আর উপারান্তর 
নাই, যেমন স্বীয় ্বপ্াবস্থ। নিবারণের নিমিত্ত স্বকীর জাগরণ ব্যতীত অন্ত 
উপায় নাই। অতএৰ-- 


তমেববিদিত্বা তিযৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা ৰিছ্যাতেহয়নায় ॥ 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি । 

সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, সুক্তি গ্রাথ্ির 

আর অন্ত পথ নাই, সুতরাং ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারে 

মুক্তি হইতে পারে না।--আবার ভক্তি হার৷। সেই জ্ঞান লা হইয় 

থাকে । ভগবানে, ঘাত্ম ব! ব্রহ্গতন্বে প্রাণের প্রবল অন্থরাগ, পর! 

অনুরক্তি ৰ৷ একান্তিক ভক্তি ন! জন্মিলে জান ক্দাচ গ্রকাশ হইতে 
পারে না । বথা :-- 


জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি তক্তি জ্র্ণনস্ত কারণং। 


ধর্মাৎ সংজাষতে ভক্তি ধর্দো যজ্ঞাদিকো। মতঃ॥ 
জীমগুগবতী গীত1, ১৫ অং, ৫৯ শো2। 


যজ্ঞাি ছার! ধন্দলাঁভ, ধন্ম হইনে ভতি,ভক্কি.হইতে জান এবং জ্ঞান 
হইতেই মুক্তিলাভ হুইর়। থাঁকে। মুক্তির উপায় জ্ঞান, জানের উপায় 
ভক্তি, ন্ুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ। অতঞএৰ যে সাধকো তম মুক্তি, 
ইচ্ছ! করিবে, সে তত্তুক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার পৃজাদি প্রসঙ্গে গ্রীতিযুকত- 
মানস হুইবে। কার়মনোবাক্য দ্বার তাহাকে আশ্রয় করিবে, .সর্ধ্দ| 
তাহাতে মনোৰিধানের চেষ্ট। কম্সিৰে এবং তদগত গ্রাণ হটুবে। সর্বদা 
তাহার প্রদঙ্গ--উাহার গুণগান ও তাহার নমজপে সমুত্ম্ুক হুইবে। 
বীর শ্বীক্ন বর্ণ(শ্রযোচিত ও বেদবিহিত এবং স্থৃত্যমুমোদিত পুজ! যজ্ঞাদি 
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পাম অল সস তি রস কাত লি সি 


দ্বারা তাহারই অর্চন। করিবে, অর্থাৎ কামনা হিরছিত হুইয়| এ সমধ্য 
ক্রিয়ানুষ্ঠান ভগবৎ প্রীতার্থই করিৰে। তাহার দ্বারা ক্রমশঃ খন ভক্কি 
দুটতরা হইবে, তদনস্তরই তত্বজ্ঞান হইবে) সেই তত্বজ্ঞান দ্বারা সুক্ষিলাভ 
হইবে। তক্তি লাভ হইলে অর ব্ণাশ্রমোচিত কর্ম, তপস্কা, যোগ, যাগ, 
পুজাদিতে গ্রয়েেজন নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-- 


তাবৎ কর্মাণি কুবাত ন নির্ববেছেত যাবতা। 


মৎকথা শ্রবণাদো বা শ্রদ্ধ। যাবন্নজায়তে ॥ 
. শ্রীমস্ভাগৰত, ১১২, ২৭ অঃ)» শ্লোঠ। 








টিন লিন 





যে পর্যাস্ত নির্বেদ, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি 
আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্শসকল 
করিবে।” এই প্রকার শান্ত্রবিধি-বিহিত কর্ম করিয়া যখন অস্তঃক বণ 
নির্শল হইবে, তখন ভক্তি উত্রিস্ত হুইয়। সর্বদ! ইচ্ছ! হইবে যে, কতদিনে 
পরমধন লাভ করিব। আর তখন যাৰতীয় জগতের সকলেরই প্রতি 
বৈরাগা হইয়, যন্থার| ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যৰ্গ্রহে মনোনিবেশ 
হয়, তদুপযোগী বেদাস্তাদি শাস্ত্রে রুচি হয়। গুরূপদেশ সহকায়ে ী সকল 
অধ্যায়-শাহ্ের আলোচনা করিতে করিতে তাহার নিত্য কলেবর--সেই 
অপার আনন্দসাগর কোনও সময়ে অত্ল্পকালের জন্ত অগ্তঃকরণে স্পর্শ 
হয়, তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্কে অতার জঘন্ত পুখের কারণ 
ঝলিয়। বোধ হয়, তজ্জন্ত কোন বস্ততে অভিলাষ থাকেন! ; সুতরাং কামনা 
পরিত্যাগ হইয়। যায় । সমুদার জীবজগতে ভগবৎসত! নিশ্চয় হইয়া 
সক্ষল জীবের গ্রতিই পরম যত্ব উপস্থিত হয়; জু'তরাঃ হিংসাও পরিত্যাগ 
'হয়। এব্্রকার. ভাবাপন হইলেই তর্ববিভ1। আঁবিভূতা হন, ইহাতে 
ংশয় নাই। তত্জ্ঞান উপস্থিত হইলেই তীহার নিত্যানন্দবিগ্রহ যে 
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স্্জ 


পরমাত্মা-ভাৰ তাহাই মাক্গাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই সাধকের জীবনুক্তি 
লাভ হইর। থাকে । 

মুক্তির কারণ স্বরূপ যে ভক্তি, সহশ্র সহশ্র মনুয্যের মধ্যে কেহ 
তগবানে সেই তক্তিযুক্ত হ'ন, সহ সহত্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আবার 
কেছ তত্বজ্ঞ হন। ভগবানের যেরূপ পরম হুজ্প, শুনির্মল, নিগুগ, 
নিরাকার, প্যোতি: শ্বরূপ, সর্বব্যাপী অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত সমস্ত 
জগতের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালক্ব, নির্বিকল্প, 
নিত্য চৈতন্ত, নিত্যাননদমর়, ভগবানের সেই রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবদ্ধ 
বিমুক্তির জন্ত অবলগ্বন করেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্বগত অদ্বৈতম্ব্ূপ 
গরষেশ্বরের অব্যয়রূপকে জানিতে পারে না; কিন্তু বাহার] ভক্কি পূর্বক 
ভগবান্কে ভজন! করে, তাহারাই তাহার পরমরূপ অবগত হইয়া 
মায়াজাল হইতে উতভীর্দ হয়। হুক্মরূপের স্কায় স্থুলরূপেগ্ড তিনি এই 
সমস্ত বিশ্বপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; হুতরাং সমস্তরূপই তীহার 
স্থলরূপের মধ্যে গণ্য, তথাপি আপন আপন গুরূপদিষ্ট ধ্যয় মুর্তির আর! 
ধন! করিতে হইবে, কারণ উবাই শীক্ত মুক্তিদানে সমর্থ। এইরূপ উপাসন! 
করিতে করিতে যখন গাঢ় ভক্কির উদয় হয়, তখন পরমাত্ম-স্বরূপ ইট- 
দেবতার সুক্মরূপ প্রত্যক্ষ হুইয়] থাকে । তখন জগতের কোনও রমণীয় 
বন্তকে তদপেক্। রমণীয় বলিয়া! বোধ হয় না,--জগতের কোনও লাভকে 
তল্লাভ হুইভে অধিক জ্ঞান হয়না) মনগ্রাণ তাহার প্রেমরস মাধুর্য 
চিরকালের জন্য ডূবিয়! যায়। তাহাতে সেই মহাত্মার! হঃখালয় 
অনিত্য পুনর্জন্ম আর ভোগ করেন না! 'অনন্তমন! হইর! যে-ব্যক্কি 
ভগবানকে র্ধদ| ন্মরণ করেন, তিনি অচিরে এই ছুস্তর সংসর- 
সাগর হইতে উদ্ধার হইয়া! থাকেন। আজ্জুনের নিকট গ্রীক ইহাই 
বলিয়াছিলেন » 


০ 
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বা পাকি পতি জরি জি জিকির বণ জী সি পাব পা উল সপ কী শী পরি এন অজ এ পি সপন অপ সানি তি আসিস ওলা আর ববি পি 


তেষাং সততযুক্তানাং ভঙ্গতাং প্রীতিপুর্বকং | 
দদামি বুদ্ধিযোগস্তং যেন মামুপ্যযান্তি তে ॥ 
শ্রীমতুগবদগীতা, ১০ অঃ,৯ লোঃ। 


যাহার! আমাকে সতত শ্রদ্ধার সহিত ভজন! করে, আমি তাহাদিগকে 
এরূপ বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রদান করি, যাহাতে তাহার] আমাকে প্রাণ্ড হয়। 
সুতরাং ভক্তিই যে একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহ! অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত 
হইল। তববদর্শী অঙ্জুন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞান1 -ক্ষরিয়াছিলেন,_- 
হে ক্কৃফ! যাহার! তদগতচিত্তে তোমার উপাসন। করে এবং যাহার! 
কেবল অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রঙ্ের আরাধনা করিয়া খাকে, এই উভয়বিধ 
সাধকের মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়! নির্দিষ্ট হয় ?৮ তহুতরে শরীক 
বলিয়াছিলেন,--”হে অর্জুন! যাহার। আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও 
নিবিষ্টমনা হুইয়, পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়! থাকে, 
তাহারাই গ্রধান যোগী। আর যাহারা সর্বজ সমদৃষ্টিপম্পন্ন, সর্বভৃতের 
হিত্রানুষ্ঠানে নিরত ও জিতেম্দ্রিয় ভুইয়া অক্ষর, অনির্দেশ্, অব্যক্ত, সর্বব- 
ব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, কুটস্থ এবং নিত্য পরব্রন্মের উপাসন। করে, তাহারাও 
আমাকেই প্রাপ্ত হুয়। তবে দেহাভিমানীর! অতিকষ্টে অব্যক্তগতি ল1ভ 
করিতে সমর্থ হয়, অতএব বাহানা] অব্যক্তব্রহ্দে আঁসক্তমন! হয়, তাহার! 
অধিকতর ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার! মতৎপরারণ হুইয়! আমাতে 
সমস্ত কর্ণ সমর্পণ পুর্বক একাস্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যানকরে, আমি 
তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার হইতে মুক্ত করি।” 

সর্বমতসমঞ্জসা মুকিপথ-গ্রদর্শক শিবাবতার ভগবান শব্করাচার্ধয 
বলিয়াছেন, _মুক্িণাভেক্র বতগ্রকার কারণ শান্ত্রকারগণ নির্দেশ কিযাছেদ, 
' তন্মধ্যে ভক্তি শ্ে্ঠা। বর্ণ £-. 
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৬) সর জিনিসটি পা লো টি লিউ মিমি ছি ্্ছসতন্তি ও িস্টি সত পিপলস এছ সত তো তি তাস এস স্িিডোগ 


মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী । 
বিবেক চুড়ামণি ; ৩২ শ্লোঃ। 
বশতকিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধো গরীয়সী। 
ভগবতী পার্বজু্ুদবীও পিতা গিরিরাজকে বলির।ছিলেন ১-- 


ভবেন্ুসুক্ষ, রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ | 


মদর্চাশ্রীতিসং ংসক্তমানসঃ সাধকোভমঃ ॥ 

শ্রীমপ্তগবতীগীতা, ১৫অ:, ৫৭ শ্লোঃ। 
হে রাপ্ডেত্! মুক্তি লাভে ইচ্ছা! থাকিলে ভর্তিপরায়ণ হইয় আমার 
অচ্চনাতেই মন নিবেশ করিতে হইবে। তবজ্ঞানের বিকাশ হইলেই 
সাধকের মুক্তি হইয়! থাকে, সেই জ্ঞানের প্রধান সাধনই ভক্তি, ইহা! সর্ব 
শান্ত্রানথমোদিত । অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি কামনাবিরহিত হইয়া ভক্কিপুর্বাক 
শ্রুতি-স্থৃতি-বিহিত শ্ববর্ণাশ্রম-₹ এব্য যজ্ঞ, তপন্তা। ও দানের ছার! ভগবানের 
প্রীত্যর্থই তাঁহার অর্চন! কগিবে। এই প্রকারে বিধি-প্রতিপালিত কর্শের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে বখন চিত্ত নিশ্মল হইবে, তখন আত্মজ্ঞানের জন্ত 
সমুদ যুক্ত হইবে ও সর্বদাই মুক্তি লাভের ইচ্ছা বলৰতী হইবে। তখদ 
পুজ মিত্রাদি সমন্ত বন্ধু-বর্ণেই কারুণাভাব বিরহিত হইয়া বেদান্তাদি: শান্তর- 
চঙ্চাতেই অথব! ভগবানের গুণধ্যানানুশীলনেই মন সন্রিবিষ্ট হইৰে। সেই 
সময়ে কামাদি রিপুগণ ও হছিংসাদিবৃত্তি সমুদয় হৃদয় হইতে অন্তহিত 
হইবে। এই প্রকার অনুষ্ঠানশীল ত্্যক্তির ততজ্ঞান বিকশিত হয়, ইহাতে 
ইশর নাই। এই তত্বজ্ঞান বিকাশ হইলেই আত্ম-প্রন্ডক্ষ হুয়' এবং 

তাদৃশ অবস্থা হইলেই মুক্তি লাভ হুইয় থাকে । 

অতএব দ্বক্তিই মুমুক্ষব্যক্তির" একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন! । ডি যোগেই 
মাচ্য আপন আত্মা, আপন ধর্শ, আপন কণ্ম, আপন জ্ঞান, কুল-শীল, 

১২--ক 


১৮৮ প্রেমিক-গুকু | 


০০০০০০০ আখ লপ১ পানি সী সিল সপ ০ শা সপটি টি শি ভি 


হিল ানা্সারে তি গ্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত, বথা--জ্ঞান-মুক্তি 
ও কম্মজ মুক্তি । গ্রথম জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ-জ্ঞ।নের হবার] যে মুক্তি আনীত 
হয়, তাহাকে “নির্বাণ” বা “বিদেহ কৈবলা” মুক্তি বলে এবং তাহা 
চরমতম মুক্তি বুঝার । এই মুপ্তিই অনশ্তকালব্যাপী মুক্ত । দ্বিতীয় 
কর্ম্জ মুক্তি অর্থাৎ__কর্খু্ধারা যে মুক্তি পাওয়! যায়, তাহা! একটা নির্দি্- 
কালব্যাপী মুক্তি । এই কণ্মঞ্ধ মুক্তি অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, তপস্তাদির অনুষ্ঠান, 
কাশী প্রভৃতি স্থানে তন্ত্যাগ ইত্যাদি দ্বারা যে মুক্তি পাওয়! যায়, তাহ! 
আবার চারি ভাগে বিভক্ত । যথা £-সালোকা, সারূপা, সারি ও 
সযুজ্য। 
মাং পৃজয়তি শিফ্ষামঃ সর্বদা জ্ঞানবর্জিতঃ | 
সমে লোকং সমাসাছ ভূঙক্তে ভোগান্‌ ঘথেগ্সিতান্‌ & 
(শিবগীতা, ১৩অ+, ৪ শ্লোঃ। 
যে ব্যক্তি অজ্ঞান বর্জিত ও নিফাম হইয়া সর্বদা ভগবানের অর্চন! 
করে, মেই ব্যক্তি তগবক্পোকে গমনপুর্ধক বঞ্িড ভোগ উপভোগ করিয়া 
থ|কে, ইহাকে ই সলোকা মুক্তি বলে। 
জ্তাত্ব] মাং পুজয়েদ্‌ যন্ত সর্ববক।নবিবর্জজিতঃ 
ময়া সমানরূপঃনন্‌ মম লোকে মহীয়তে ॥ 
শিৰগীতা, ১৩, ৫2 । 
বে ব্যক্তি গরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া বিষয়-ৰাসন! পরিত্যাগ পূর্ব 
তাহার পুজা করে, সেই ব্যক্তি স্বীয় ই্দেবতার সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া 
ভদীয় লোকে গমন করে। 
সৈব সালোক্যসারপ্যসামীপ্য। মুক্তি রিধ্যতে ॥ 
মুক্তকোপনিষৎ ১অং, +১ল্লোঃ। 





ই তা উদ বি জী স্পা সী পাস সনির পপ শি 


জীবন্মুক্তি ৷ ১৮৯ 


স৯াসস্পাসিপপ সলাসি্িআ 


এই সালোকা, সারূপ্য মুক্তিই সামীপ্য মুক্তিম্প তাই সাষীপ্য 
মুক্তিকে আর একটা পৃথক্‌ মুক্তিরূপে গণন! কর! হুয় নাই। 


ইন্টাপুর্তাদি কর্ম্দাণি মত্গ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ। 


সোহপি তৎফলমাণোতি নাত্র কাধ্য। বিচারণ! ॥ 
শিবগীতা, ১৩অ:, ৬শ্লোঃ। 


ষে ব্যক্তি ভগবং-প্রীতার্থে ইন্টাপূর্তাদি কর্ম সমুহের অনুষ্ঠান করে, 
সেই ব্যক্তি উত্তম লোকে গমন পূর্বক সেই সেই কর্মের উপযুক্ত ফলভোগ 
করিয়! থাকে । ইহাকেই সাষ্টিমুক্তি বলে। 


যৎ করোতি যদশ্রীতি যজ্জুহোতি দদাতি যু । 
যত্তপন্যতি তৎদর্ববং যঃ করোতি মদর্পণিম্‌ ॥ 


মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙংক্তে সমতুল্য প্রভাববান্‌ ॥ 
শিবগীতা, ১৩, শঙ্লোঃ। 


কোন কর্মের অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান, ও তপস্ত! ইত্যাদি যে কোন, 
কর্ম হউক না কেন, যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ম ও কর্মফল ভগবানে 
সমর্পন করে, গেই ব্যক্তি তাহার তুল্য প্রভাবশালী হইয়া তদীয় লোকে 
গন পূর্বক ন্ুখভোগ করিয়! থাকে ; ইছারই নাম সাধুজয মুক্তি । 

"ইতি চতুর্বিধ! মুক্তি নির্ববাপঞ্চ তছুত্তরং অর্থ/ৎ-_-এই চতুর্বিিধ মুক্তির- 
পর নির্বাণমুক্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নির্বাণ ব্যতীত কখন একটা নিদিষ্ট 
কালস্থায়ী এই চারিগুকার যুক্তির পক্ষপাতী নহেন। কেলনা এই ' মোক্ষ 
কর্ধাদি হারা লাভ হয়__কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। গ্রিমিতকাল 
স্ুখসভোঁগ টিতে পায়ে, কিন্তু সেই পরিমিতকাপ জন্তে আখার হঃখ 
উপস্থিত হুইয়। থাকে। অতএব এ সকল সম্যক্‌ যুক্তির উপায় দছে--. 


১৯০ প্রেমিক-গুরু | 


রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে গ্রকৃত আরোগা বলে না। 
আত্যন্তিক দুঃখ মোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নাষই যথার্থ মুক্তি,_তাহাই 
নির্বাণ নামে কথিত হয়। পরমপুরুযার্থ নির্বাণের নামান্তর, জগতের 
যাব ঠ+য় জ্ঞানীব্যক্তি চিরকালই নির্ববাণরূপ নিরাপদস্থান লাভ করিবর জন্ত 
বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরমপুরুষার্থ বিচং'রই গ্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শন- 
শাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ । তাহার! প্রথমতঃ মানব জীবনেয় লক্ষ্য স্থির করিয়! 
তদনুকুল। বলিয়া শাস্ত্রবিচারের অবতারণ! করিত্েন। অনুধাবন করিলে 
দেখ! যায় যে দার্শনিকের! মূলতঃ বক্ষামাণ তিনটা লক্ষ্য বিষয়ের একটাকে 
পরমপুরুযার্থ ৰলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন; ছ:থনিবৃত্তি, সুখল!ভ ও স্বরূপা- 
'বাণ্ডি (5610768115961017 )। এসদ্তীত পূর্ণত্বলাভ (7765০6101 ) 
কেও কোন কোন দাশনিক পরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
এরিষ্টটল, ও তৎপুর্ববন্তা গ্রীসীয় দশনকগণ সাধারণতঃ পূর্ণত্বলাভকেই 
মূল লক্ষযরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন; ইনার কারণ এই ষে, তাহার! 
কর্তব্যানু্ঠান ও সুথখলাভ, এতদুভয়ের বিরোধ সম্ভাবনা স্পটরূপে হৃদয় ম 
করিতে পারেন নাই; কাজেই কর্তবাততৎপরতা ও সুখাবাপ্ডি এই ছুইটীকে 
পরম্পরামুগামিরূপে গ্রহণ করিয়া, এতছুভয়ের এক্যরূপ পূ্ণত্বলাভকে 
পরমপুকষ!৫রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।* 
গ্লেটোর মতে কেবল জ্ঞান অথৰা সুখান্েষণেই মানৰজীৰনের চরমণক্ষ্য 
পর্য্যবসিত হয় না। বস্ততঃ বুন্তিসমুহের পরম্পরাপেক্ষা স্ফুরণরূপ পূর্ণঘ্বেই 
আত্ম। গ্রকুত জীবন লাভ করে। যদিও প্লেটে স্থানে স্থানে স্বখকে 
£খানুষঙ্গী ও ক্ষণন্থারী বলিয়া নিন! করিয়াছেন, কিন্তু আস্ভোপাস্ত দেখিতে 
গেলেজ্ঞানানুসারি কর্তৃব্যতৎপরতা ( ৬1:5০) ও স্ুখলাভ, এতদুভয়ের 
আবচ্ছিন্ত্ব গ্রদর্শন করাই প্লেটার অষ্িমত ৰলিয়! প্রতীয়মান হয়। 





57৫5 314651055 [৫505০05 01150১705 0, 106. 





বা পা সপ দা যর কাকার সপ্ন স্পা তো শত স্পস্ট আগা 


জীবন্যুক্তি ৷ | ১৯১ 





প্পাপাসিপলিসপাসপিিাসিিজরলি আপা ও ৮ 


এরিইটলের মতে গুভলাভই (175100910)01015 ) মানবজীবনের চরমলক্ষ্য । 
এই শুভলাত সুখলাভের নামান্তর নছে। এরিইটল, ইহাকে ০/16০1 
৪০6৮1 10৪. 09150 11, অর্থং__পসাধুজীবনের সাধুকর্্মানুষ্ঠান” 
বলয়! ব্যাখ্যাত করিয়াছেন; সুখ ইহ!র নিত অনুষঙ্গী মাত্র । কাজেই 
দেখা যার, উক্ত দার্শনিক দ্বয়ের কেহই সুখ.বিরোধি-কর্তব্য-ততৎপরতার 
বিচার করেন নাই, এবং কর্তব্যততৎপরত্। ও স্থুখ এতদুভয়ের নিয়ত 
সহচারিত্ব বিয়য়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেন নাই। বস্ততঃ 
্খলাভ ও শ্বরূপাব্যান্তি এতছভয় হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে €গল 
কর্তব্যানুষ্ঠানের চরমলক্ষ্যত্ব কিছুতেই উপপন্ন হয় না ।* 

এরিষ্টলের পরে ষ্টোয়িক ও এপিকিউরিয়ান্‌ মত এ স্থলে বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য। ঠ্রোয়িকদিগের মতে ত্বভাৰের অন্ুবর্তন করাই ননুয্যেত্ব 
চরমলক্ষ্য ) নুখানুসরণ ইহার বিরোধী । হুঃখে অনুদ্ধিগ্র হইয়া বিষানুষক্ত 
পঞ্কান্নবৎ মুখলিগ্সা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্তব্যানুষ্ঠানই মনুষ্যের 
শ্রেষ্টপস্থা । পুর্ব যাহ! বলা হুইয়।ছে, তাহা হইতে দেখা যাইৰে যে, 
ছুংখনিবৃত্তি ব্যতিরেকে গ্োয়িকৃদিগের অন্ত কোন প্রসিদ্ধ লক্ষ্য উপপন্ন হয় 
না। শ্বভাষের জন্বর্তনের (0001017107 0০ 080815 ) প্রকৃত স্বরূপ 
কি, তাহ! নিতান্ত হূর্বোধ্য। ব্যাখ্যাতার ইচ্ছান্ুসারে ইহাকে যেদিকে 
ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পার! ষার়। ইউরোপের অধুনাঙন ফ়াজনৈতিক 
ও সামাঞ্দিক ইতিহাসে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে ; জানিনা] কি ঘোরান্ধ- 
কারে ইহার পরিণতি হইবে । এই ছায়াপাতের মূল ফরাসি মনীষী 
নূসে! ১--অমানুষী কল্পন। বলে অনুপ্রাণিত হুইয়। সেই ফরাপ্রি গপ্ডিত 
মানবজাতির আদিম অবস্থার এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিলেন। মনেই 
চিত্রে ধনী ও দরিদ্র, রাজ! ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্য এই সমস্ত ভেদের 
৬1০ 519610515 005600995 ০0€ 150)105, ৮, 392, 
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অন্তিত্ব নাই । তাই অসামাভা, অসূলক গ্রাধান্ত তাহার মতে অত্যাচারে 
রূপান্তর, স্বার্পরভার কুৎসিত পরিণাম । [৮৩ 20০010115 ০0 
72007” অর্থাৎ__প্রকৃতির অনুবর্তন কর, অন্তায় অমূলক অশ্বাভাৰিক 
তারতম্য দুরীকূত কর, ইহাই তীহার সুলমন্ত্র। বোধ হয় ইচ্ছা! হইতেই 
গাঠকগণ ষ্টোয়িকৃমত্তের অস্পগ্রীর্ঘত্ব বুঝিতে পারিবে। 
প্রাচীন গ্রীলীয দর্শনে এপিাকউর্াসের মত, ক্টৌয়িক্‌ মতের প্রতিদ্বন্্ী। 
এপিকিউরাস্‌ বলেন যে, স্থুখগাভই ( [39191910555 ) মানবের শ্রে্ঠ লক্ষ্য । 
ক্গুখহইতে বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ের কোন মুলা নাই। কিন্তু এই সুখের ব্যাথা! 
তাহার মতে দ্বতন্ত্র;- প্রবৃত্তির অনু বর্তন, সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তিসাধন 
এপিকিউরাসের মতে হুঃখবৎ হেয় এবং ছুঃখা-সভিন্ন শাস্তি 0700961601- 
21 02170011115 ) ই লর্বথ। অনুসরণীয়। কাজেই একরূপ ধরিতে 
গেলে অতান্ত ছুঃখ-নিবৃত্তিই এপিকিউপিয়ান্‌ মতে পরমপুরুযার্থ । 
এইত গেল প্রাচীনকালের কথ।। আধুনিক পাশ্চাত্য দ্বার্শনিকেরা 
অনেকেই সুখ (7159507৩)কেই মানবযত্বের চরমলক্ষারপে নির্দেশ করি- 
ফাছেন। লক্‌, হিউস্‌, মিল্‌, বেস্থাম্‌» বেইন্‌ ও পিজউইক প্রভৃতি দার্শ- 
নিফের ইহাই অভিমত । অন্যদিকে জন্মান পঞ্জিত হেগেন্‌, ও তদনুব্্ভী 
গ্রীন্‌, কের়ার্ড প্রতৃতি দার্শনিক আম্মার পূর্ণত্ব (5০126211591107) 
সাধনকেই সর্বগ্রবত্ত্বের শেষলঙ্গ্য রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইই।র! 
বলেন ,-- 
এশ্০ (7৩ 56170090501005 1১61070, 01529015 15 2 7955101৩ 
০86 006 812 0020৩ 500 5107 155], 120৩, 10 021701701৮৩ 
078806 20 610 26 9211): 6১0০৩0৮ 097 2 55120022018010101 
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১ 





ন ভাসমান সস 


চিন্তাপীল মনুষ্যের নিকট সুখ অন্তান্ত লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্য 
হইতে পারে বটে, কিন্ত ইহাকে পূর্ণলক্ষায বলা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাকে লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করাও 
অসঙ্গত। বস্ততঃ সুখ আত্মপূর্ণত্ব লাভের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও, মুল- 
লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়! ইহাকেই একমাত্র চরমলক্ষ্যরূপে নির্দেশ কর! 
সঙ্গত মছে। পরমপুরুষার্থ সন্বদ্ধে পাশ্চাতা দর্শনিকগণের নত উদ্ধৃত 
হইল, এক্ষণে ভারতীয় দার্শনিকগণের মতাবলীও এই স্থলে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিব। ভারতে ছরখানি মূল দর্শনশান্্র প্রচলিত আছে। 
বযথ। £--- 

গৌতমস্য কণাদন্য কপিলস্য পতঞ্জলেহ | 

ব্যাসস্ জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব ছি ॥ 


গোৌতমের স্তায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খা, পতগ্জলির যোগ, 
ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনীর মীমাংসক-_এই ছয়জন খষির ছয়খানি 
মূল দর্শনশান্ত্র। আবার উহাদের শিক্যোপশিষ্যগণ বিরচিত ৰহু দর্শনশান্ত 
বিদ্যমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্্রান্তর্গত ॥ এতহ্যতীত চার্বাক" 
দর্শন, বৌদ্ধদর্শন, পাশুপত্ত বা শৈবদর্শন, বৈষ্ণব বা পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন গ্রভৃতি ও 
দ/শনিক ইতিহাসে বিশেষ পগিচিত | 

চার্বক মতে অঙ্গনালিন ও খণ করিয়! ঘ্ৃতসেবনই পরমপুরুযার্থ। 
কাদ্দেই এতন্মতে গাঁরতন্ত্রই বন্ধ ও স্বাধীনতাই মোক্ষত্ব্ূপ। দেখিতে 
গেলে আত্মনাস্তিক দেহাত্মবাদিদিগের পক্ষে দেহমুক্তিই চরমমুক্তি । . ঈদৃশ 
মুজিবাদ সম্বন্ধে দন্তাত্রের় বলিয়াছেন,-_“য। মুক্তি পিগুপাতেন সা মুক্তিঃ 
গুনি শুকরে” অর্থাৎ দেহপাতে যে মুক্তি, তাহ। শুকর কুকুরাদিরও হইয়া 
থাকে । ' 


১৩. 
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বোর বাজী পস্দিরাছ পো নিত ৯: ১ তা ০৯ লস ত্িত জী লাশ তত লাজলীতা পাস তা লা পাপ লাক, লি তালা পাত পি লোপা লো পপি রা লী চপ পাপন তি লিলির সি লী লি লো স্টিল বি 


বাতেন সমস্ত বাসনার উচ্ছেদে সে শুন্তস্বরূপ পরনির্ব্বাণ অধিগত 
হয়, তাহাই পরমপুরুযার্থ। নির্বাণ আর আত্মোচ্ছেদ একই কথা! । এই 
আস্মোচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির সাধনরূপে উল্লিখিত হুইয়া থাকিলে-_ 
বস্ততঃ অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই পরমপুর্যার্থ। তাহা না হইলে, কোন্‌ বুদ্ধি- 
মান্‌ ব্যকি অন্তর হইতে অস্তরতম্‌ আত্মার উচ্ছেদে উদ্যুক্ত হইবে ১ 
বুন্ধবংশ লেখক--বর্তষান বৌদ্ধদিগের গৌরবস্থল রিজ্‌ ডেভিড (01775 
[)8%1) সাহেব নির্বাণ শবে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, সনুম্যের 
সতাঁষধলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে, কেৰল মাত্র অম্‌, ঘ্বণা ও তৃষ্ণা 
এই তিনটার আতান্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শব্ধ কথিত হয়।* 

জৈন মতে আবরণমুত্তিই মুক্তি । এই আবরণ যাহাই ফেল হউক লা, 
ছঃখ নিবৃত্তি ব সুখ লাভের সাধনরূপেই ভনুক্তি বাঞ্চনীর হইতে পারে। 

বৈষ্ণব মত্তে জীব ভগবানের নিত্যদাস, সুতরাং নন্দন অর্চনারদি করিয়। 
জীবস্বরূপ অর্থাৎ--প্রেমসেবোত্তর। গতিলাভই পর্ষপুরুষার্থ। জীব ও 
ঈশ্বর পরম্পর ভিন্ন--সর্ধবজ্ঞ ঈশ্বর ও সূঢ় জীব পরস্পর বিরোধি ধশ্মাপল্প, 
তাঁহার্দের অভেদ উপপন্ন হয় না। 

শৈব ও পাশুপত মতে পরমেশ্বর কর্ধাদি নিরপেক্ষ নিনিত্ত কারণ। 
পশুপতি ঈশ্বর পশ্ুপাশ বিমোক্ষের নিমিত্ত যোগের উপদেশ করিয়াছেন । 
যোগ এশ্বধ্য ও ছুংখান্ত বিধান করে, ইহাই পরমপুরুষার্থ । শাক্মতা- 
বলম্বীরাও এই মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। 


%1175205 19 05160075035 507090)100 85 2. 3101595, 08113) 
5066 01107011507 2110 16 08051215056 211, 02507 050 06112129, 
102 161206160 4)0510995+--1701109$5, 01791 15, 1) 006 730001911 
5210569 [6116০ [০8০০১ 0০001)659) ৪170 %/1500177.+ 
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পরিসর পর্ব এ, পা স্টার ৯ এলসি পপি সিসি তীর তা পা পেস্ট কাবা লা লি লা এ লে লি লি লস্ট কাস বিএস পাটি রাখি লাখ বাসি পরি তা ভান লস, তে ঠা 


তট্টামতাবলম্বিগণ ( গ্রমিদ্ধ ভট্টপাদ কুমারিল এই মতের প্রবর্তক 
যলিয়া, ইহ! ভট্টমত নামে পরিচিত ) বলেন, নিত্য নিরাতিশয় স্ুখাভি- 
ব্যক্তির নাম মুক্তি। বেদোক্ত কর্দানুষ্ঠান তল্লাভের উপায়, কাজেই 
ইঙ্কার! গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেঠ আশ্রম বপিয়1 গ্রহণ করেন, এবং বলিয়া 
থাকেন যে, সন্গাসধন্ম বা নৈষ্িক ত্রহ্মচর্য্য অন্ধ পঙ্গু ইত্যাদি গৃহধর্ম্েঅক্ষম 
ৰ্যক্তিদিগেরই অবলন্বনীয়। ইহার] ঈশ্বর নাস্তিত্ববাদী। এখন কথা এই 
ভট্টাভিমত নিত্যন্থধ সম্ভাব্য কি না?-বিচার করিলে দেখ! যায় যে, 
সাপেক্ষ স্থথের নিত্যত্বসিদ্ধি কিছুতেই স্পপন্ন হয় না)-_বিচ্ছেগচ ম্ব্ধ 
যাহার মুল, সে স্থথের অবিচ্ছিন্ন গ্রবাহ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? 
কারঞ্জেই সুখল/ভকেই পরমপুরুযার্থদপে নির্দেশ করিতে গেলে, সুখের 
নিত্যত্বের দিকে ন! চাহিয়া পরিমাণাধিকাই লক্ষ কর! কর্তব্য । 

পাতগ্রল দর্শনের যোগানুশামনই মুখ্য লক্ষ্য । চিনুবুন্তি নিকোধের নাম 
যোপগ। ধোগানুষ্ঠঠনের চরম অবস্থায় নিবাঁজ সমাধি লাভে অতুল আত্মা- 
নন্দ অনুভব করাই, এতন্মতে পরমপুরুযার্থ। ইহারা আত্মার বনুত্ব ও 
ঈগবর স্বীকার করেন,--তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সমস্ত জগতের নিনিত্ত- 
কারণ। ন্ৃতরাং অত্যন্ত ছখ নিবৃত্তিন্ধপ মুক্তি তথ্থাভ্যাস অথব! ঈশ্বর- 
প্রণিধান দ্বার অধিগণ্য। অতএব বলিতে হয়, বেদান্ত ব্যতীত ভারতীয়, 
অন্তান্ত দর্শনাপেক্ষা পাতগুল দর্শনের সুঙ্গ্ম লক্ষ্য উচ্চাসন গ্রাপ্ত হইয়াছে। 
যোগান্ুশাসন বেদান্ত বা্দীরও অবলম্বনীয় । 

সাংখ্য, ভ্ডার, বৈশেষিক ও মীনাংসক দর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখ, 
নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু এই ছুঃখনিবৃত্তির প্রকার তেদ.. আছে। 
সাঙ্য বলেন,-_- | 

অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরতার্থঃ | 

সঙা দশনণ,) ১১1 


লিলি 





১৯৬ প্রেমিক-গুরু 


ব্রিবিধ দুঃখের (আধাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ) যে 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি, ভাহারই নাম পরমপুরুবার্থ । 

সাঙ্থামতে ঈশ্বর শ্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; আত্মা বছ ও 
পরস্পর ভিন্ন। আত্ম! স্বামী, বুদ্ধি তাহায় স্ত্রী, অবিবেকাবস্থাতে স্ত্রী 
জ্ঞানন্বরূপ নিগুণ ম্বামীতে আপনার কর্তৃতবাদি বিকারের আরোপ করিয়া 
অপর।ধিনী, ও তৎফলে ছু:খভাগিনী হয়। কিন্তু সাধবী অর্থাৎ শুদধন্থত 
সম্পন্ন বুদ্ধি যখন পতি-আত্মার প্রন্ৃত শ্বরূপ দেখিতে পান, তথন ইহু- 
জন্মে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া অন্তে পতিদেহে অর্থাৎ আন্মস্বরূপে 
লীন হইয়া যান। ইহাই আত্যপ্তিক দুংখনিবৃন্তিরূপ পরমপুরুষাথ”। 
এতন্মতে আত্মা মুক্তাবস্থ।ই স্বাভাবিক, বন্ধ অজ্ঞানকৃত মান্ব___বন্ধই 
স্বাভাবিক হইলে শ্রতিতে মোক্ষসাধনের উপদেশ বিহিত হইত ন!। 
সুতরাং বিবেকদ্বারা অজ্ঞান গ্রশমিত হহলে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপে অবস্থানই 
মুক্ত । গ্ায়দর্শনকার গৌতন বলিয়াছেন,_- 


স্বখ-ছুঃখ-প্ররৃতি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা- 


পায়ে তদন্তরাভাবদপবর্গঃ। 
সায় দশনি, ১১।২। 


ছুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্য। জ্ঞানের অববর্জন ব। অডাবরূপ 
যে সম্পূর্ণ নুখাবস্থা তাহার নাম অপবর্ট বা পরমপুরুযার্থ। ইহার! 
অন্ুমান-প্রমাণবলে ঈখরের অস্তিত্ব সগ্রমাণ করিতে যত করিয়া থাকেন। 
তৰে যে সংসারে দুঃখের ক্রীড়া দেখা যায়, সে প্রাণীকৃত কর্মের অবশ্বস্তাবী 
পরিণাম । গপরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদিক্রমে তত্বজ্ঞ'নের উদয় হইলে 
উক্ত দুঃখের আতান্তিকী নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স লব্ধ হয় ) কারণ, মিথ্যা- 
জ্ঞানই অনাম্মপদার্থ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া তদন্ুকূল পদার্থে 


জীবন্ুক্তি। ১৯৭ 


রাগ, তৎপ্রতিকুল পদার্থে দ্বেষ ও তনুখে সর্বপ্রকার ভুইথের কারণীভৃত 
হইয়! থাকে । তত্জ্ঞান ছার! অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির 
নিরোধ হয়, গুনর্জন্মের আর সম্ভাবন!| থাকেনা, তখন পুরুষ ঘটা -যস্ত্রবৎ 
নিয়ত পরিবর্তনশীল সর্বছু:খের মূলীভূত সংসার হইতে মুক্তিলাত করে-_ 
ইহারই নাম পরমপুরুষার্থ। ইহীারাও আত্মার বহুত্ব শ্বীকার করেন। 

বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ ন্তায়দর্শনের ন্যায় অনুমান গ্রমাণ দ্বার 
ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রয্নাস করিয়াছেন ; এবং বহু বিষয়ে গৌতমের লহিত 
কণাদের বিশেষ ধক্য আছে। বৈশেষিক মতে আত্মা নিত্য, বিভু ও 
অনুমের--সুখ ছুঃখ ইচ্ছ!। দ্বেষাদি তাহার লিঙ্গ । সুখ দুঃখাদি বৈষম্য 
ও অন্তান্ত অবস্থাভেদের ব্যবস্থার্থ আত্মার নানাত্বও শ্বীকাঁর করিতে হইবে 
- আয্মচৈতন্য আগন্তক, ইচ্ছাদ্ধেযাদির স্তায় চৈতন্তও আত্মার গুণমাত্র। 
এই গুখসঙ্গ নিরস্ত হইলে আত্মা আকাশের ন্তায় অৰস্থান করেন, ইহাই 
বৈশেষক মুক্তি। সুতরাং এতন্মভেও অত্যন্তদুঃখ নিবৃত্তিই পরমপুরুযার্থ। 

মীমাংশকদর্শন-প্রণেত। জৈমিনি ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার নিরীশ্বরবাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা; বস্তুতঃ ,বৈশেষিক মত 
নিরাকরণ করাই উহার গ্রক্কৃত উদ্দেশ্ত | তিনি বলেন, ঈশ্বর ন1 থাকিলেও 
মনুষ্য বিধিবিহিত-কর্দদ্বাঝ! গ্রগঞ্চ সম্বন্ধ বিলোপরূপ পরমপদ লাভ করিতে 
পারে--বেদের ইহ!ই অভিপ্রায় । জীব বহু, ও করের অনুচর- কর্খ 
আপন! হইতেই ফল প্রদান করিয়া থাকে । মোক্ষবস্থাতে মনোবিনাশ 
হয় নাঃ বস্ততঃ আত্মা তখন মনকে লইয়া শ্বরূপানন্দ উপভোগ করেন। 
তাই তিনি বলিয়াছেন ;-- ই 


সপন সস 





যন্ন ছুঃখেন সম্ভিন্ং ন চ গ্রস্তমনন্তরমূ | 
অভিলাষোপনীতঞ্চ ততম্থখং দ্বপদাস্পদম্‌ ॥ 


১৯৮, প্পেমিক-গুরু | 


নিরবচ্ছিন্ন সুখসস্তোগই স্বর্ণ এবং তাহাই মন্গষ্যের সুখ-তৃষ্গার বিশ্রা- 
ভূুমি। তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত । 

বাস্তবিক মনে হয়, দুখ-নিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। ছুঃখ 
নিবারণ কল্পেই মানুষের আকুল-আকাজ্ষার ছুটাছুটী। প্রকান্তিক ছ:খ 
নিরোধের নামই মুক্তি । ইহ! একট! অস্বাতাৰিক তর্কজারজড়িত অদ্ভুত 
কথা নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথা । তাই জগতের যাবতীয় দার্শ- 
নিকগণ “ছঃখের আগ্তাস্থিক নিরোধকেই পরম পুরুষাথ” বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। শ্রুভেদ এই যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতে ইহ বিভিন্নোপায়ে 
ল্ভ্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এই ৰিভেদ পুর্ববেই উল্লিখিত হইয়াছে ॥ 
ভারতীয় দ্রাশনিক মতেও আও ুঙ্ধ্ হুর্লক্ষ্য গ্রভেদ আছে। মাধবাচার্য্ের 
বর্ণনানুসারে ভগবান্‌ শঞ্করাচাধ্য সরদাপীঠাধিরোহণ সময়ে এই বিভেদ 
প্রদর্শন কগিতে আহুত হইয়1 বক্ষ্যমান নির্দেশ করিয়াছিলেন 


অত্যন্তনাশে! গুণসঙ্গতে ধা! চ্ছিতির্ণ ভোবশু কণতক্ষপক্ষে । 


মুক্তিন্তদীয়ে চরণাক্ষপন্ষে সানন্দসম্থিৎসহিতা বিমুক্তিঃ ॥ 
শঙ্কর বিজয়। 


গুণসঙ্গের সৃম্পূর্ণ নিয়োধ হইলে আত্মার আকাশের ন্তার শুন্ত রূপে 
অবস্থান, হুইই বৈশেষিক মুকি; হায় মতে আনন্দ ও জ্ঞানসংমশ্র পুর্ববোক্ত 
অবস্থাই মোক্ষাব্থ। ৷ কিন্তু নৈয়ায়িক মতে মুক্তির একপ ব্যাখ্যান শ্বীকার 
করিলে পুর্বাপরসঙগতি হূর্ঘট হুইরা উঠে। নৈয়ায়িক মতে অদৃষ্ঠবশে 
আত্মার সহিত মনের সংযোগে ঠৈতন্তের উৎপত্তি হয় ; ইচ্ছা, দ্বেষ গ্রযত্বা- 
দির তায় ইহা আত্মার একটা গুপ মাত্র । বদি বিমুক্ত অবস্থায় গুণমঙ্গতির 
অত্যন্ত নাশ হইল তবে চৈতন্ত কোথায় থাকে, আনন্দই বা কিরূপ 
উৎপন্ন হয়? তবে যদ্দি ছুঃখ ভাবকেই অনির্বচনীয় আনন্দ বল! হয়, সে 


জীবন্মুক্তি ১৯৯ 


সে ৯ সিল সরস সস জা বা সিন আসা 
১১ 


স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা হইলে বস্ততঃ বৈশেষিক মতে ও নৈয়ায়িক মতে 
কি গ্রভেদ রহিল? মিনির মতে মন দিয়! আত্মার ম্বরূপানন্দ ভোগই 
মোক্ষাবন্থা। কিন্ত মন ত অনিত্য পদার্থ, স্থুতরা: মনের সাহাযো নিত্যা- 
নন্দ উপভোগ অসস্ভব। সাঙ্খ্য ও পাতগুল মতে আত্মার স্বরূপানন্ন 
উপভোগই মুক্ষি । সুতরাং এতাবত যতগুলি দার্শনিক মত আলোচিত 
হইল তাহার আমুল বিবেচনা! করিতে গেলে দেখা যায় যে, আত্যন্তিক 
ছংখ নিবৃত্তি, স্থখলাভ ও শ্বরূপাবাণ্তি এই স্তিনটীকেই বিভিন্ন দাশনিক- 
সম্প্রদায় পরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক উক্ত 
লক্ষ্যত্থয়ে সন্বন্ধ কি ?--এবং উহাদের কোনটীকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে 
গির্দেশ কর! যাইতে পারে । একদিকে দেখা যার সংসার নান! দুঃখ 
সঙ্কুল; জীব নিরস্থর আধাত্সিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ক্রিবিধ 
ছুংখেই উপতাপিত, মনুষ্যজীবনের আদিতে অন্ধকার, অন্তে অন্ধকার, মধ্যে 
ক্থথ-থগ্ভোত ক্ষণেফের জন্য জলিয়াই নিব! যায় । এইরপে ক্ষণস্থারী 
বৈষরিকন্ুথ ছুঃখমূল, ছুঃথানুষক্ত ও ছুঃখলভা, ইহ! বিবেচন। করিয়া, 
পণ্ডিতের! তাহাতে তৃপ্তিঙ্জাভ করিতে পারেন না । কাজেই পরিণামদর্খী 
পণ্ডিতের! বৈষয়িক-রাগানুৰিদ্ধ সুখলাভ হইতে ছুঃখ নিবৃত্তরই অন্ুুসরণীয়ত্ব 
উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিকে পরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 

কিন্তু অত্যান্তহুঃখনিবুত্তি কি? ইহা! ত অভাব প্রক্ৃতিক (13529056) 
মান্র। ভাবন্বূপ নুথ হইতে ইহার শ্বতঃপ্রাধান্ত স্বীকার করা যাইতে পারে 
ন|। সাঙ্খবাদী ও নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা যে ছঃখনিবৃত্তির চরমলক্ষ্যত্ 
প্রতিপাদন করেন, তাহ! বস্তগত্য। সুখমিবৃত্তিও বটে । কাজেই 'দেখা যায 
একদল নখের অনুরোধে ছুখান্থভব স্বীকার করিয়া স্ুথলাতকেই শ্রেষ্ঠ- 
লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করেন । অন্থ পক্ষ হুঃখবাহল্য দর্শনে সুখত্যাগ করিতেও 
সন্মত হুইয়। অন্যান্তহঃখনিবৃত্তির পরমপুরুযার্থত্ব গ্রতিপাদনে যত্ূপর হ'ন। 


২০০ প্রেমিক-গুরু 


এখন কথ! এই যে. এই ছুই বিরুদ্ধপক্ষের সমন্বয় সম্ভবে কি না, আনন্দ ও 
অত্যন্তদুঃখ নিবুন্তির যুগপদবস্থান সঃঘটিত হইতে পারে কি না? 

বেদান্ত দর্শন এই বিত্োধের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈদ।- 
স্তিক পরনপুরুষাথ শুষ্ক হুঃখনিবৃত্তি মাত্রও নহে, ক্ষণন্ডনুর স্তথম্বরূপও 
নহে। বস্তত ছুঃখ-মুলচ্ছেদ ও নিত্যানন্ন সম্পাদনই বেদান্তদর্শনের চরম 
লক্ষ্য । তাই মাধবাচার্ধ্য বলিয়াছেন ;-- 


বিষয়োথসম্থখস্য হুঃখযুক্তেহপ্যলয়ং ব্রহ্ম সৃখং 
ন ছুঃথযুক্ুম্‌। 
পুরণ্ষার্থতয়। তদেব গম্যং ন পুনস্তচ্ছকছঃখ- 
নাশমাত্রম্‌ ॥ 


শঙ্কর বিজয়। 


বিষয়জাত নুখসমূহ দৃঃখধুক্ত নহে। সেই ব্রক্মস্থখই পরমপুরুযার্থরূপে 
অধিগম্য, তুচ্ছ ছঃখনাশ পরমপুকুবার্থ নহে। এই পরমানন্দ আত্মাতিরিক্ত 
অন্ত সাধনা সাক্ষেগপ নহে; কাজেই ইহ! বিষয়নুখের স্তায় হুংখামুষন্ত। ও 
ক্ষণভম্কুর হইতে পারে না । অনাম্ম ও অনাত্মীয় পদার্থে “অহং? “মম” এই 
অভিমান ছুঃখের নিদান; জ্ঞানাল্কে এই মিথ্যাভিমান দৃরীকৃত হইলে 
ছুঃখবীজ সর্বথা দগ্বীভূত হয়, এবং আত্মা স্বশ্বর্ূপে অবস্থান করেন। কিন্তু 
আত্মার স্বরূপ কি? * বোদান্তশান্ত্রে আত্মা! ও ব্রন্মের এক্য প্রদর্শন পূর্বক 
আত্মার আনন্দন্বরূপত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে; কাজেই আত্মলাভ ও আননা- 





* আত্মার শ্বরূপ এবং তাহ! প্রাপ্তির উপার মত্গ্রণীত 'জ্ঞানীগুরু' গ্রন্থে 
সবিশেষ লেখ! হইছে, স্থতরাং তাহা প1ঠ না করিলে এ তত্ব হৃদয়ঙম 
হইৰে ন1। 





জীবন্মুক্তি। ২০১ 


বস নিকি স্টপ পর শা ৯ জি 








সপ সপ সি উপ ০ 


লা একই কথা। এই অপূর্ব্ব আনন্দের বিনাশ অথব! হাস সম্ভবেন! ; 
কারণ জ্ঞান দ্বারা স্বস্বরূপ একবার অধিগত হইলে আর তাহার বিচ্যুতি 
ঘটিতে পারেন! এবং ব্রহ্গাত্বজ্ানকলে সমস্ত পদার্থ আত্মার সহিত এীক্যতাব 
করিলে নুথৰিরোধী অনাত্ীর়পদার্থমমূহ আত্মন্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। 
আনন্দা্জুভব পুরত্বজ্ঞানের নিত্যসহচর; পূর্ণত্ব ও পূর্ণকামত্ব ব্রন্গা্মুজ্ঞানের 
অবস্ঠস্তভাবী পরিপাক । ' কাজেই একদিকে নুখহেতুর নিতাসপ্ভাব, অন্য- 
দিকে ম্ুখবিরোধীর অত্যান্তাভা? বিচার্ধযস্থখের নিতাত্ব সম্পাদন করে। 
একদিকে জাত্মানাত্মবিবেক ছুঃখবীঞ্জ উন্ম,পিত করে, অন্যদিকে অদ্বৈত- 
জ্ঞান অদ্বৈতানন্দ উৎপাদিত করে। বে বস্তু অপরিচ্ছিন ও অদ্বিতীয় 
তাহাই সখ; ভ্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্ত সুখম্বরূপ নহে। আত্মাই 
একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্ত, কাজেই আত্মজ্ঞ ব্াক্তিই প্রকৃত সুখী ! অতএব এই 
সখসম্পাদক সমস্ত বস্ত আত্মতৃপ্তি মম্পাদনাথহ প্রিন্নরূপে পরিগণিত ভ্য়। 

সকলেই আত্মান্তিত্ব-সন্তান ইচ্ছা! করে, আত্মবিনাশ কাহারই প্রার্থনীক 
হে। ম্ুতরাং আত্মপ্রেম প্রত্যক্ষ-পিক্ধ। আবার সমস্ত বস্ত তাহারই 
প্রিয় সাধন করে, তাহার প্রীতি সম্পাদনের উপযোগী বশিয়াই অন্ত 
বস্ততে প্রিয়ত্ব উপচারিত হয়, সুতরাং আত্মাই পরসানন্ন্ববপ। আত্ম- 
সাক্ষাংকার হইলে কাজেই শোক-মোহ দুরে পলায়ন করে এবং নির্ধিপ্লব 
আত্মানন্দ স্কুরিত হয়। তাই শিবন্বরূপ শঙ্করাচা্য শৃত্রিত করিয়াছেন, 
“আত্মলাভাৎ পরলাভালাভাৎ” অর্থাৎ আম্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ নই । 
আত্মলাভ, ব্রহ্গলাত ও আনন্দলাভ একই কথ! ।-__তাই মুনীশ্বর শ্রীমতারততী 
তীধ বলিয়ংছেন ;-_ ্‌ | 


ব্রহ্ষজ্ঞঃ পরমাপ্জোতি, শোকং তরতি চাত্মধিৎ । 
রসো ব্রহ্ম রং লব্ানন্দী ভবতি নান্যথা ॥ [পঞ্চদশী। 


১৩--ক 


২৪২ প্রেমিক-গুরু | 


রহ্ধন্তব্যক্তি পরমানন্দন্বরূপ ব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হন, এবং আত্মবিৎ শোক 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্ম রসশ্বরূপ, সেই বুসন্বরূপকে প্রাপ্ত 
হইলে জীব আননাই হইন! যায়; ইহার অন্তথা নাই। সুতরাং বেদাস্ত- 
নতে আন্নশাক্ষাৎকারলাভ বা স্বন্বপ্ধপে অবস্থানই মন্ুষ্োর পরমপুরুবার্থ। 
ইহাই সর্ধমত-সমময়ী নির্বাণ মুক্তি । 


বেদান্তোক্ত নির্বাণযুক্তি | 


লর্বধর্দ-সমহ্থম়ী ও সর্ব ভেদমত-সমপ্রল। বেদাস্তশাস্ত্রের উদায়গর্ভে 
মর্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়! কৃতার্থ হইপ্নাছেন। বেদাপ্তের 
পরমপুরুষার্থ বিচার প্রসঙ্গে যে নির্ব!ণমুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
বিভিন্ন ছবা্শনিকের চরম লক্ষ্যত্ব, তন্মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আবার 
শুধু [নর্ববাণমুক্তি নহে, বৈদান্তিক সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিকেও চয়ম- 
মুক্তির অবস্থান্তর বলিয়া! নিপ্দেশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সমুদয় স্থান 
অধিকার করত: সকললোকে পরিব্যাপ্ত হইয়! আছেন, এবং পৃথিবী, চক্জ, 
হুর্ধ্য প্রভৃতি ভূলোকফ ও ছ্যলোক সমুহ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
সাধক যখন এই মহান্‌ সতাটী বিশেষবূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এবং 
এই ভাবটা ক্রমে ঘখন তাহার জীবনগত হুইয়! পড়ে, তখনই তিনি 
পরমেশ্বরের সহিত এফলোকে বাস করেন। ইহাই সালোক্যমুক্তি ( 
এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রন্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দবীপপুঞ্জেরস্তায় অনন্ত ত্র্ধ- 
সমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও ছ্যলোক সমুহকে ভাপমান দেখিতে পান। 
যদিও ৰাহিরে পৃথিবীই তাহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তবে এ 
অবস্থার তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অন্ন্ত ফালের জঙ্ 


জীবন্মুক্তি। ২০৩, 


বপন লি পি এ কো হচ্ছ সই সি শক্ছি ওটি শি ও শি সত, লা পা তি লিভ লিন জানি রি রেসিপি পি লি ভাসি ডাস্ছি রসি কি চাস ঠেস তাসিসিসি এ শেক তা জি লী এসি লাস শান্ছি এসি তা তির হত কা 


ব্রন্মে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করতঃ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দযুক্ত 
হম | অতএব দেখ! যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্ধববা।পিত্ব ভাবটা ক্রমে 
যখন সাধকের সমগ্র হ্বদয়কে অধিকার করে, তথনই তাহার পালোক) 
মুক্তি সিদ্ধ হয়। সাধকের এইক্ধপ সালোকামুক্তির অবশ্থ! ক্রসে যখন 
অপেক্ষ।কৃত গভীরত। প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ-_পুর্ববোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম দর্শন ব! 
তরহ্মসন্তা অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্তথশ্চক্ষুর নিকট উজ্জ্বলতর মুগ্তি 
ধারণ করে, প্রেমময়ের প্রেমানন্দ ষখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে 
দেখিতে পান; যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যখন তাহার চক্ষু, 
“বিশ্বতশ্চক্ুর? উজ্জল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই অবস্থার 
নামই সামীপ্য মুক্তি। যখন সাধকের এইরূপ সামীপ্য মুক্তির অবন্থ৷ ক্রমে 
আরও গভীরভাব ধারণ করে, এবং যখন তিনি পরমাত্মায় সংলগ্ন হইয়া 
অবস্থিতি করতঃ আননান্থধাপানে নিযুক্ত হয়েন, তখনই তাহার সেই 
অবস্থাকে সার্ট মুক্তি কহে। আর যখন ব্রহ্গকে আপনার সহিত 
অভেদরূপে অনুভব করেন, তখন সেই অবস্থার নাম সারূপ্যমুক্জি। 
ভদনভ্ঞর ক্রমে যখম সাধক ব্রহ্গদত্তা-সাগরে মঞ্জ হইয়া আপনার নিজ সন্ধ। 
পর্ান্ত হারাইয়! বসেন, অথাৎ ক্রমে যখন তাহার বৃদ্ধি, মন ব্রঙ্গে লয়-বিলয়. 
প্রাণ্ত হয়, তখনই তাঁহ!র সেই অবস্থাকে নির্ববাণ বা চূড়ান্ত স্ুক্তি বলে । 
তাই নৈদাস্তিক বলিয়াছেন 7 
ব্রদ্ষৈব মুক্তি ব্রহ্ম কচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্‌ । 


অত একবিধ! মুক্তি বের্বধসে মনুজস্য বা॥ 
বেদাস্তপার, ৩।৪।১৭। 


বিশেষ রহিত যে ব্রদ্ধাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি বলেন, সুতরাং মুক্তি 
পদাধ এক প্রকার ব্যতীত নানাগ্রকার হইতে পারে না, তবে সালোক্যাদি- 
রূপ যে বিশেষ কথন আছে, তাহা কেবল মু্ধকের অনুরাগ বাঁ জ্ঞাঙনর 
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গভীরতার তারতন্য মাত্র। নতুবা মুক্তি পদার্থ যাহাকে বলে, তাহ! ব্রঙ্গ 
হইতে মন্ুযা পধ্যন্ত সকলেরই একরূপ। জ্ঞানের পরিপুষ্ট অবস্থায় সাধক 
যথদ ব্রহ্গস্বরূপে আংত্মম্বরাপ উপলব্ধি করেন, তখনই তীহার চুড়ান্ত বা 
নির্বাণ মুক্তি লা হয়। 

এক্ষণে নির্বাণ কি তাহা আলোচনা কর! যাউক। অন্বৈতবাদী 
বৈদান্তিকের বরহ্মনির্বাণ শুনিয়া, অনেক অনধিকারী ব্যক্তি তা! হদয়ঙগম 
করিতে ন! পাির1,--কেহবা কিরূপ অর্থে নির্ঝাণ শব্ধ ব্যবহৃত হয়, না 
বুঝিয়।--ব্দাস্তমতে দোষারোপ করতঃ অনেক ঠাট্র। বিজ্রপ করিয়। 
থাকে । অনভিজ্ঞের বিজ্ঞতা বিশ্চানবিরুদ্ধ,_-বিশেষন্তঃ বিজ্ঞবাক্তি অজ্ঞের 
কথার চিরকালই অবজ্ঞ। করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট নির্বাণ 
অনাস্ব(দিত মধুবৎ, অর্থাৎ__যে কথনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন 
মধুর আস্বাদ__কুমাদীর নিকট যেমন স্ব।মীনহবাস নুখ--একট! “কি জানি 
কি” রকমের; কাজেই তাহার! ব্রহ্মনির্্ধাণ ধারণা করিতে ন! পারিস 
মুন্িয়ান। চালে বলিয়া থাকে যে "নির্বাণ,অর্থে আমরা নিবিয়! যাইতে 
চাই না, আমরা চিনি হবনা* চিনি খাইতে চাই ।”» চিনি খাইতে মিষ্টি 
বটে, কিন্তু চিন হইলে তাহা সেবন করিয়। সমগ্র জীৰের যে আম্বাদানন্দ 
তোমার ভিতরে অভিবাক্তি ইইৰে-_-নিজের চিনির আস্থাদ কতটুকু £ 
আর সমগ্রজীবের আস্বার্দ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার স্থখ তাহার 
কণাংশ নহে । চিনির আম্বাদ-লোলুপ শ্বাথপর ব্যক্তি কি আর ভকজ্গ্রবর 
শ্রীমং কবিরাজ গোস্বামী পাঁদেপ-- 


গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহ। হইতে গোগীপণ কোট আস্বাদয় ॥ 
| চৈতগ্তচরিতামুভ.। 


সস, চস 
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এই গোপী ভাবের নিগৃঢতন্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ? রাধাকফেঃর' 
মিলনাত্মক আত্মার শ্বরূপানন্দ উপভোগ বাতীত শ্রীকষ্চউপভোগ কখনই 
গ্রোপীভাবের আদর্শ নহে। নির্বাণ অর্থে নিৰিয়! যাওয়া! নহে, বিলীন 
ভাবকেই নির্বাণ বলে। আচাধ্য গ্রবর গ্রীমৎ রাষানুজ শ্বামীও নির্বাণ 
শবষের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন ;-- 


অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষইত্যধ্যবস্ততি 4 
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথ। প্রস্তাবগন্ধতঃ | 


অর্থাং_“আহং, এই অর্থের বিনাশে বদি মোক্ষ ( নির্বাণ ) স্থাপন 
হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ কথার প্রস্তাবের গন্ধ মাত্রে আম পশ্চাৎ প্রস্থান 
করি। কিন্তু আমরা নির্বাণ অর্থে “অহং” বিনাশ ন! বুঝিয়!, বরং ভন্থি- 
পরী “অহং” প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়া থাকি; সমগ্র বেদান্তশান্ত্রের ইন্কাই আনি" 
প্রায়। ফলকথা যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই--যে আত্মা অজর, 
অমর তাহা নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে 2 

সমস্ত শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, উপনিষৎ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে মুক্তি সম্বন্ধে 
বত কিছু ৰলা হইয়াছে তাহাদ্বারা গ্রাকশ হইতেছেযে, জীবাত্মার শ্বরূপে 
অবস্থিতিই মুক্তি এবং স্বরূপ ত্যাগই বন্ধন। হৃদয় -গ্রন্থি সমূহের অর্থাৎ" 
জড় ও চৈতন্তের বন্ধন-গ্রস্থি সমূহের উচ্ছেদই মুক্তি এবং শ্রী গ্রন্থির নামই 
বন্ধন। বস্তর যথার্থ দর্শন ব! ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই 
বন্ধন । চঞ্চলত' শুস্ত মনের যে স্থিরতাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি এবং বছ- 
বিষয়ে মনের যে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শান্তিজপ নির্শল 
আনন্দ তাহাই মুক্ত এবং মনের যে প্রকাশ তাহাই বন্ধন। পৃথিবীর কোন 
স্তর প্রতি আম্থ। না থাকার নামই মুক্তি এবং অনাত্বীয় পদার্থের শ্রুতি 
বিচ্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন । অনিত্য সংসারের সমন্ত দংকল ক্ষ 
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হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকল্প মাত্রেই বন্ধন ; এমন কি যোগাদি সাধনে 
সংকল্প গুবন্ধন। সম্পূর্ণপে নিজের ইচ্ছা! ব৷ বাসনার ত্যাগই মুক্তি এবং 
ফ্বাসন! মাত্রেই বন্ধন । সকল প্রকার আশা! ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় 
ন্তাহাই মুভি এবং আশ! মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগ-চিস্তার যে বিরাম 
তাহাই মুক্তি এবং ভোগ-চিস্তাই বন্ধন। সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগই 
মুক্তি এবং বিষয় সন্কুই বন্ধন । দ্রষ্টার সহিত দৃষ্ত বস্তুর যখন সম্বন্ধ না থাকে 
তখনই মুক্তি এবং দ্রষ্টার সহিত দৃশ্ঠ বস্তর যে নন্বন্ধ তাহাই বন্ধন। বিশেষ 
বিবেচনা করিলে ইহ! ম্পঈই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত ঝাঁক্য দ্বার! 
মুক্তির একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়াই বন্ধন এবং শ্ব-স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি । তবে স্বরূপ সন্বন্ধে মতা- 
নৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব-স্বরূপে অবস্থানই যে মুক্তি, ইহ! সর্ববাদী; 
জম্মত। যথা: 
মুক্তিহিত্বান্যথারূপং হ্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ | 
অর্থাৎ--এন্যথারূপ ত্যাগ করিয়! স্বরূপে 'অবস্থিতির নাম মুক্তি। 
হর্ববাসা, দত্তাত্রেয়, উদ্দালক, আরুণি, শুকদেব, গ্রহলাদ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি 
বহু ব্যক্তি রক্তনাংসের দেহধারি হইয়াও মুক্তপুরুষ বলির! শাস্ত্রে কথিত 
হইপা1 থাকেন। ম্ৃতরাং নির্বাণ অর্থে যে “অহং” নাশ নহে, ইহা আশ 
করি বুঝিতে পারিয়াছেন। নির্বাণ অথে যদি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ! হয়, তবে 
নিয়া যাইবে কে? পাখিব সুখ ছুঃখ, পাথিৰ অভিলাষ গ্রভৃতি সকল, 
প্রকার পাধিব চাবের বিলীন অবস্থাকেই নির্বাণ বল! যাইতে পারে। 
অছৈত বাদিগণ প্নির্বানস্্ব মনোলয়ঃ” অর্থাৎ মনের লর়কেই নির্বাণ 
ৰলিয়া থাকেন। 
| ভগবান্‌ বুদ্ধদেব জরা, মরণ ও গীড়া জনিত দুঃসহ ছঃখের হস্ত হইতে 
নিস্তার পাওয়াকেই নির্বাণ বলিক়াছেন। সুতরাং নির্বাণ শকে সঞ্তা- 
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সা পিস রি স্পস্ট 


বিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নছে ; কেবল মাত্র ভ্রম, ঘ্বপা ও তৃষ্ণা এই 
ভিনটার আত্যাত্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শবে কথিত হয়। গ্রফেসার, মোক্ষ- 
মুলার নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন ;--. 
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জান গরিষ্ঠ খষিত্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,_ 


এষ এব মনোনাশস্ত বিদ্যানাশ এব চ।' 

যদ্‌ যত সদ্বিগ্ভাতে কিঞ্চ তত্রাস্থা পরিবর্জনম্‌ ॥ 

অনাস্থৈব ছি নির্ববাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট। 


যেষে বন্ত সংরূপে বিষ্মানে আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ 
তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ । এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই 
নির্বাণ। অতএব অবিষ্ভাজনিত মন নিৰয়া যাঁওয়াকেই নির্বাণ শবে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । অপিচ--. 


মনোলয়াত্িক। মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করী ॥ 
কামাখ্যা ত:৮প:। 
যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাফেই মুক্তি বলিয়া জানি৪। অধৈত- 
মত '্রতিষ্ঠাত! শিকাঁবতার ভগবান্‌ শক্ষরাটপর্ধয বলিয়াছেন :--- 


২০৮ প্রেমিক-গুরু 


কন্যান্তি নাশে মনসে। হি মোক্ষ2| 
মণিরত্বমাল]। 


কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?--মলের নাশ হইলে। মুতরাং 
মুজ্ধির চরম-অবস্থাকেই ্র্ীনির্বাণ বল! যাইতে পারে। যখন সাধক 
শান্তাদি গুণ যুক্ত হইয়া! পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বর্ূপে অবলোকন ফরেন, সেই 
ব্যক্তি তখন পরম রসাননা-স্বরূ্প জ্যোতির্শয় অধবৈত পরত্রঙ্গে আত্মস্বূপে 
অবস্থিতি করেন, ইহাকেই ব্রহ্গনির্বাণ বলে । যথা ১ 


পুরুষার্থশৃন্তানাং গুণানাং প্রতিপ্রঘবঃ | 
নির্ববাণং স্বরূপ প্রতিষ্ঠ| বা চিতি শক্তেরিতি ॥ 


শুণ অর্থাৎ-প্রন্কৃতি দেবী যথন পুরুষত্যাথিনী হন, অর্থাং_যখন 
তিনি আয় পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহন্কারাদি রূপে পরিণতা 
হন ন!, পুরুষকে ব! চিৎ স্বপ্নপ আত্মাকে রূপ রসাদি কোনরূপ আত্ম 
বিক্কৃতি দেখাইতে পারেন না, পুরুষ যখন নিখণ হন, অর্থাং_যখন 
্রন্কৃতি ও গ্রাক্কৃতিক বিকার আত্ম-চৈতন্তে গ্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন 
কোন গ্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য গ্রতিবিদ্বিত ন! হয়,--আত্মা যখন 
চৈতত্তমাত্বে গ্রতিষিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না, এগ নির্বিকার বা 
কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি বলে। ইহাই সর্বপ্রকার 
মতাবলধিগণের পরমপুরুযার্থ বিচারের বিশ্রামন্ূমি। অতএব বেদাস্তোক 
নির্বাসুক্তিই জনী মাত্রেরই চরম লক্ষ হওয়। কর্তৃব্য। 


সুক্তিলাভের উপায় 


ব্দাস্তোক্ক নির্দদাণযুক্তিতেই বখন সর্বমতবাদিদিগের পরমপুরুযঘার্থরূপ 
চরম লক্ষাত্ব লক্ষিত হইতেছে, তখন শুনাছেই সকলের যত্র করা কর্তৃব্য। 
স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় নির্ব্বাণমুক্তি সাধিত হয়, শতরাং স্বরূপ সধন্ধে জ্ঞান ন! 
থ!কিলে তাহ গ্রতিষ্ঠিত হইৰে কিরূপে 2 এই হেছু মুদুক্গুব্যক্তি সন্দাগ্রে 
স্বরূপের অনুসন্ধান করিবে । আমরা বেদান্তমতের পক্ষপাতী, কাজেই 
এস্থলে বেদান্ত-গ্রতিপাদিত স্বরূপের অনুনরণ করিব । 

বেদান্তমতে ব্রচ্ষবাতীত দার কিছুই নাই_-কছু থাকিতে পারে না। 
কেন না) 


সর্ববং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌। 
ছান্দোগ্যপনিষৎ। 

এ জগৎ সমুদ।য়ই ব্রহ্ধ, যেহেতু তত তাহা হইতে জন্মে, তল্গ_- 
তাহাতে লীন হয়, এবং তদন্--ঠাহাতে খ্বিত করে বা চেঠিত হয়। 
স্ৃতরাং বৃক্ষ, লতা, নদী পর্বত, জীব, জন্ত, গ্রহ, নর্ত্র!দি যে কিছু বস্ত 
আমর! পৃথিবীতে দেখিতেছি, এমমস্তই ব্রহ্ম । কারণ এক বন্ধ বন্ধ ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্ত কোথা হইঙে আদিবে? পররঙ্গ অনাদি ও অনন্ত, অনন্থ 
বস্তর সত্তা স্বীকার, ততিন্ন আর কোন বন্র স্বতন্ত্র সা স্বীকার্টা হইতে 
পারে না। কারণ অনস্কসভ! এক বই ছুই হইতে পারে না। .যে বস্ত 
অনন্ত, তাহ সর্ধত্র বাপ্ত। যাহ অনন্যরূপে সর্বাব্যাপী তত্তিয় অন্ত কোন 
বস্তর শ্বতন্ত্রত্ত। স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্ত্র সর্বব্যাপিত্ব থাকে না। 
যে বসন্ত অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তই অবস্থান করিতেছে । একথা যদি 

২৪. 


২১ প্রেমিক-গুরু 


প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তথে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্ব! অসত্য । 
জগৎ আবার অনন্থসন্ত। হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে ? যদি বল, জগৎ 
স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হুইবে পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএৰ জগৎ 
ব্রহ্বেই অবস্থান করিতেছে । এক ব্রক্গই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত 
পদাথে ওতপ্রোত হইয়াছেন। কোন ভ্ায়ে এযুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে 
না। বাহার বলেন, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র ওডিন পদাথ” তাহারা পারতঃ পরমেশখ্বরের অনস্তসত্তার 
অস্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব দ্বীকার করেন না। যখনই বঝলিলে, পরমেশ্বর 
সর্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার 
করিলে । যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্ত অনাদি । যাহার আদি আছে, 
তাহার মীমা ও শেব আছে, কিন্ত অনন্তের সীম! ও শেষ সম্ভবেনা। 
স্থতরাং অনস্তপদ্ার্থ অনাদি । অতএব ব্রহ্ম যদি অনাদি ও অনন্ত হন, 
তবে অধস্ত বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ও ব্রন্মাণ্ড সেই ত্রন্গের শরীর ও 
রূপ। তিনি অনন্তবিশ্বের বস্তরূপে অবিস্িত আছেন; এবং এই অনন্ত- 
বিশ্ব তাহাতেই অবস্থান করিতেছে । স্থ্টির পুর্বে যখন কিছুই ছিল না, 
তখন কেবল মাত্র পরব্রহ্ম পুর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা 
করিলেন_-“আমি বহু হইব,”__-তাই চেতনাচেতন জীবপুর্ণ জগৎরূপে এই 
বহু হইয়াছেন। লুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মবস্তু এবং আমাদের আত্মাও 
অবিগ্ঠাবচ্ছিন্ন ব্রঙ্গাত্মা ॥ যখন মনুষ্যপ্ধপী অবিস্ভাবচ্ছিনর ব্রহ্ম তত্বজান গ্রাপ্ত 
হন, তথনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্বস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়! বুঝিতে পারেন। 
এইরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া! নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই স্বরূপ 
প্রতিষ্ঠা বা মুক্তি । 

আমিই ব্রহ্ম; ইহাই আমার স্বরূপ, কিন্তু মাম! পরিশুন্ত 'অ।মি' বর্গ, 
স্-মায়োপাধিক “আমিই, জীব। জীবে চৈতন্ত ও চৈতন্ত-চাণক-পক্ি 


স্ 


বগি 


জীবম্মুক্তি। ২১১ 


সমস পল সি সস চটি পন এসি স্রাব ল 








বিছ্বামান আছে । চৈতন্ত ঈশ্বর,_চৈতন্ত-চালক শক্তিই মায়া । যেমন 
বাসন! সহযোগে জীব নানারূপী, নাঁনা ক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়। রহিয়াছে, তদ্রুপ 
মান্গার সহযোগে চৈতন্ত নান! ক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ 
হুইয়াছেন। জীব মায়াধিকৃত, চৈতন্য মায়ামুক্ত বদ্ধ । 

চৈতন্ত ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়.। 
চৈতন্ত জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে, জড় ও টৈতন্তমধ্যবর্থী উভয়ের 
সংমিশ্রণ--চৈতন্ত প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাসন। বলে। যদ্দি 
চৈতন্ত ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়! চৈতগ্ভে লয় 
পায়। মায়! লয় পাইলে জগৎ লক্ন পায়। চৈতন্তকে প্রকাশ ও ক্রিয়1- 
পর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই ছুই নিতা ঈশ্বরাংশ ঠৈতনা হইতে থে 
সবল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়! ব প্রন্কৃতি। অতএব এক 
চৈতন্যই বাসনাতে পরিবণ্তিত। সুরা যেমন আপন শক্তিতে স্থুল ভূত- 
রূপে জলবর্ষণ করেন, আবার স্ক্মভাবে উহ! গ্রহণ করেন,_-সেইরূপ 
ঈখবর বাসনাধুক্র হইপ। জীব হয়েন, আবার বাসনাবিমুক্ত হইলে স্বয়ং 
হয়েন। ঈশ্বর চৈতন্যের ক্মাকর। তাহার সক্রিক্ভাব বাসন! তাহাতেই 
লীন হয় বা! হইতে পারে, যে অংশে বামন! নাই, সেই অংশ নিত্য ও 
শর্ব।ধাররূপে বর্তমান। একই আম্ম। মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত । 
সুতরাং জীৰ অসংখ্য, আত্ম। অসংখ্য নহে। একই আত্ম! দেহ পরিচ্ছেদে 
নান! দেহে ভেদপ্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। মন প্রতিশরীরে 
বিভিন্ন, শুতরাং সুথ-দুখ, শোকসস্তাপ, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন ৪ বিমুক্তি প্রভৃতি ৪ 
ভিন্ন। যথা £-- 

ঈশ্বরেনৈব জীবেন হ্ষ্টদ্বৈতং বিবিচ্যতে া 


বিবেকে নতি জীবেন হেয়ে বন্ধঃ স্ফ্‌ টী ভবে ॥ 
”* দ্বৈত বিবেক। 


২১২, প্রেমিক-গুরু 


এক এবং অদ্বতান্ ব্রন্মের কার্স্য-কারণ ভাব জন্য জীব ও জশ্বরভেদে 
ছুই প্রকার উপাধি হহয়াছে। কারণভাব জন্য অন্তর্য্যামী ঈখরোপাধি, 
এবং কার্ধাভাব জন্য অভংপদবচা জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত 
ভইয়াও বা্য-কারণভাব জন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই 
দ্বেভভাব নিঝরণের উপাম্ধ বিবেক, জীবের বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হইলে 
জীব ও ঈশ্বরদ্বপ উপাধের নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিই 
থাকে । সেই অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈঙনাই অদ্বৈতব্ক্ষ । এইরূপ অগ্বৈত-ব্রহ্মভান 
হইলেই সংসারবন্ধন হহতে পরিঘুক্ত হওয়া যার । 

এখন কথা এই মে, বর্দও স্থির পুর্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীর বস্ত 
কিছুই ছিগ না; একমাত্র [তনহ পুর্ণভাৰে অনন্ত-দেশ অধিকার করতঃ 
বণ্তমান ছিলেন,যদিও এহ জগতের উপাদান পকলকে তিনি বাহির 
হ5 আএ৭ ছারা ১]ভার ইচ্ছায় তপীয় শক্তি হইতেই এসমস্ত 
খপন্স হহ্রাছিল; বন্ণগ তিনি হহার সর্ধন্থ ; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, 
লত1, চন্তর, ক্ষ রা বা৬া (কিছু দেখিতেছি, এগনস্তই যে জড় ও জীব- 
ভাবাপন্ন বর্ম একথা নিয়।াবক।ঙা জনগণ বিথী করিতে পারে না। 
উপরভ্ত বিজ্ঞতা কারস বণনা খাকে,পজ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া 
অন্তানীচ্ছন্ন জীব ও জড় এনে আাগিনত হঈ/লন, এ কথা আদৌ গ্রাহ 
নহে আনা যে দেই মচ্চিদ|নন্দর্্রীপ ক, ইচ্ছা করিয়া অবিষ্া- 
বচ্চুন্ন হইয়া সংসংক্-তাপে আগিভ হহজেছ এবং আমার মন্ুুখস্থ এ 
দল্যগণ এবং এর শিবপা খাহকগণও সেহ ব্রহ্মা অবিগ্ভাবচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে 
এই মপ্ত্যজে।কে জী।খকার জনা মদসৎ কাধ্য সকল সম্পাদন করিতেছে, 
একথা উন্মাদ না হহণে গা কগা যার না। গ্রতাক্ষ-দৃ্ট জীবজগৎকে 
যাহারা মিখ্য। বলিতে সঞ্কোচ করে না, তাহাদিগকে নির্লজ্ নাস্তিক 
ব্যতীত যুক্ত পুরুষ কে ঝজবে ?” 


এরি ণ 4৬, 


,জীবন্মুক্তি। ২১৩ 











পি 


বেদাস্তবাদী কিরূপ অথে “জগৎ মিথ্যা” এই ভাবটী গ্রহণ করেন, 
তাহা! না বুঝিতে পারিয়! ভেদ-বাদিগণ এরূপ গ্রতিবাদ করিয় থাকে । 
খআচার্ধ্যপাঁদ রামানুজও ইহার হস্ত 'হইতে নিস্ত।র পান মাই। বৈদান্তিক 
ৰলেন;-_অজ্ঞানাবস্থায় রজ্ুতে স্প্জান, শুক্তিতে রজতক্ঞান যেমন সত্য, 
তন্রপ অজ্ঞানাবস্থায় জগৎও ব্যবহারিক জ্ঞানে সত্য। কিন্তু ভ্রম দুর 
হইলে যেমন সর্প ও রঞ্জতজ্ঞান অস্তহিত হইয়। রও্জু ও শুক্তি মাত্র বর্তমান 
থাকে ; তদ্রপ জ্ঞানাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তাই জগৎ অসত্য । 
অবস্ততে বস্তজ্ঞানের স্তায় মিথা৷ নহে, শুন্যে সর্পনভ্রম নহে, রজ্জুতে সপভ্রম 
মাত্র । সুতরাং যতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ স্প্প সত্য; কিন্ত ভ্রম অন্তহিত 
হইলে বরজ্ছুজ্ঞান হয় । তদ্দপ অজ্ঞানাবস্থায় ব্রন্গে জগৎ ভ্রম হয়; যতক্ষণ 
ভ্রম থাকে, ততক্ষণ জগৎও সত্য ॥ কিন্তু ভ্রম দূর হইপে জগতের পরিবর্তে 
ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন? তখন কাজেই জগৎ মিথ্যা । ব্যবহারিক জ্ঞানে 
জগত সুত্য, কেবল পারমার্থিকজ্ঞানে মিথ্য। মাত্র । এতক্রপে অজ্ঞ।নাবস্থায় 
ব্যবহ!রিক জীব, জ্ঞানাবস্থায় পারমার্থিক ব্রহ্গ। “তন্বমসি* বাকাদ্বারা 
আঁজ্মাকে প্রতিপন্ন করা হইরাছে এবং “নেতি, নেতি” বাক্যদ্বার। এই 
মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগংকে নিরাশ করিয় শ্রঙবাক্য সকল এক' 
পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তত্বমসি বাক্যটীর “তং” 
পদের অর্থ পরিশুদ্ধপরমাত্মা ও “ত্বং” পদের অর্থ ব্যবহারিক জীবাত্মা । 
এই *তৎ৮ ৭ পত্বং পদের ষে একা ত'হাই “অসি” পদের ছারা সাধিত 
.* মতগ্রণীত “জ্ঞানী গুরু” পুস্তকে ব্রচ্মবিচার, মারাবাদ, জগৎ প্রপঞ্চ, 
জীবেশ্বরতেদ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডে বিশদরূপে বিবৃত কৰিমাছি, বিরুদ্ধবদীর 
যুক্তিও যথারীতি খণ্ডিত হুইয়াছে, স্থৃতরাং এ সকল তত্ব দম্/ক্‌ জানিতে 
হইলে উক্ত পুস্তকখানি প1ঠ করা কর্তব্য । প্রতিপ|ছ্য বিষয়ের উপযুতত, 
ংশই এখানে আলোচিত হইল মাত্র, নুতরাং, জ্ঞানহীন ব্যুক্তি অংশমাত্র 
পাঠে উদার জ্ঞানের বিরাট্ভাব বুঝিতে পারিবে ন। 


২১৪ প্রেমিক-গুরু 


হয়। যদি বল, সর্বজ্ঞ পরমাম্মার সহিত অল্লজ্ঞ জীবাত্বার প্রক্য কিপ্রকারে 
সম্ভব হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন, “তত” ও “ত্বং» পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও 
জীবের পরোক্ষত্ব, সর্ববজ্ঞন্বাদি ও অপরোক্ষ, অল্পজ্ঞত্ব'দিরূপ যে বিরুদ্ধ অংশ 
সকল তাহা পরিত্যাগ পূর্বক প"ত্বং” পদটা শোধন করিয়। লক্ষণ দ্বার! 
লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে--যাহা! অন্তি, 
তাতি ও প্রীতিরূপে সর্বাবস্থ!র স্ক্তি গাইতেছে-_ গ্রহণ করিলে ত্রহ্মচৈতন্ত 
এবং জীবটৈততন্ত মধ্যে কেবল এক চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং 
চৈতন্তপক্ষে এ্রক্য সম্ভব হয়। 
পাঠক! অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক কিরূপে জীব-ব্রন্ষের প্রক্য করিয়া- 
ছেন, বোধ হয় বুঝিয়াছ? জীব-ব্রদ্ষের নিগুণ একত্ব প্রতিপাদনই 
অইৈতবাদীর লক্ষ্য ; নতুবা! গুণের একত্ মুর্খেও কল্পনা করিতে পারে না। 
তবে ত্রক্য শর্ষে ইহ! বিবেচনা করা উচিৎ নয় যে, ছুই বস্তুর পরস্পর 
যোগ দ্বার! প্রক্য কর1)_ কয অর্থাৎ একতাভাব, ইহ! এফ ই--এরূপ 
জ্ঞাত হওয়!। যে বস্ত পুর্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্তু রহিয়াছে--এ 
সেই বস্তই, সেই বস্ত এক এবং এই বস্ত অন্ত-_-এরূপ ভাব নহে । কেবল 
সেই বস্তই ভ্রমবশতঃ অন্ত বস্ত বলিয়! কল্পিত হইতেছে মাত্র) ্থৃতরাং 
এপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকাধ্য নছে-_ভ্রম মাত্র । সুতরাং এ স্থলের গ্রক্য 
দ্বার! দুই বস্তর একত। বুঝাইতেছেন না; কেবল ্মরণ করাইয়৷ দিতেছে 
সে, পূর্বে, তুমি যা ছিলে,--সেই তুমিই এই হইয়াছ। ব্যবহারিক 
জ্ঞানের জীব, পারমার্থক জ্ঞানে বর্ম; সুতরাং জীবের ম্বরূপই ব্রহ্ধ। 
আমার স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থ/ৎ আমিই ব্রহ্ষ--এইরূপ ্রকাজ্ঞানে বাহার 
গ্রভীতি বা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত । 
্রহ্মই সৎ, ততদ্বাতিরিক্ত সমন্তই অসৎ। অবিষ্ঠাগ্রভাবে ব্যবহারিক- 
দশায় শ্বপ্রসন্দর্শনের ভার অনংকে মত বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন 


জীবন্মুক্তি। ২১৫ 


এরি উজ 


ঘুম ভাঙগিলে মানুষ, সে মানুষ সেই মানুষ, তাহার বপ্র-দৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি 
অন্তহিত হয়? সেইরূপ অবিগ্ভার ঘুম ভাঙ্গিলে জীবন্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যথা £-_ 


যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনা 





হীনমেকম্‌ । 

তথা ধী-বিয়োগে নিরাভাসকে। যং স নিত্যোপলব্ধি 
্বরূপোহমাত্ব | 
হস্তামলক। 


যেমন দর্পণের স্সভাব হইলে তদগত প্রতিবিষ্বেরও অভাব হয়; 
তখন উপাধিরহিত মুখ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে ; তদ্রপ বুদ্ধির অভাব হইলে 
গ্রতিবিস্ব রহিত যে আত্ম! ম্বশ্বর্ূপে অবস্থিত থাকেন, সেই পরমার্থ সত্য 
নিত্যেপপন্ধিম্বরূপ 'মআত্মাই আমি। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই 
মুক্ত । তাই মুক্তপুরুষ উচ্চকঠে বলিয়াছেন ,__ 
“গ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ। 
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্য। জীবে ব্রন্মব নাপরঃ॥৮ 
অর্থং--অসংখ্য গ্রন্থে যাহ! উক্ত হহয়াছে, তাহা আমি শ্লোকাদ্ধে বলি- 
তেছি--*ক্রঙ্মই সত্য, জগৎ মিথ্য। এবং ব্রহ্মতিন্ন ও জীব আর কেহ নহে ।» 
বেদবেদাস্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন? গ্রকাশ করিয়া মানবকে 
এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই গুরুনেত্র ব| জ্ঞানচক্ষু। সদৃগুরুর 
কপার জীবের এই চক্ষু উন্মিলিত হুইলে; জীব আত্মন্বরূপ লাভ করিয়া 
ক্কত-কৃতার্থ হইয়। মুক্ত হয়। যথা £-- 


ভিগ্ততে হাদ়গ্রস্থি শ্ছিগধান্তে সর্ববসংশয়া 
ক্ষীয়ন্তে চাশ্ম কর্মাণি তম্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
শ্রুতি । 


২১৬ প্রেমিক-গুরু | 


পরাবর অর্থাৎ কাধ্যকারণ স্বরূপ সেই পরমাত্ম! জীব কর্তৃক অধিগন্ত 
ভ্লে, তাহার হৃদয় দ্বিধারুত ভয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং ভ্রিবিধ কম্মই 
গর প্রাপ্ত হর; সুতরাং তাহার আর পুনজ্জন্ম হয় না, সে নির্বাপমৃক্তিলাভ 
করে 1 

অতএব একমাত্র বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রন্ষজ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায় । 
সেই জ্ঞান দ্বিৰিধ_-এক পরোক্ষজ্ঞান,_অপর অপরোক্ষ-জ্ঞান। প্রথমতঃ 
ব্রজস্থরূপ উপলব্ধ হইয়! পরোক্ষভ্ঞান জন্মে, তৎপরে ষথন ব্রদ্মশ্বরূপ,-_শব- 
স্বরূপে উপলব্ধি হয়, ভখন অপরোঙ্গজ্ঞান জন্মিয়া নিব্বাণমুক্তি প্রদান 
করে। ব্যবহারিকদশাযর় জীবেশখবরে স্বগত ডেদ,_-স্থলকথার ত্রহ্গ খাটি 
সোনা আর আব খাদ'মশান সেনা । তবে কেহ বা অল্প খাদের, আর 
কেহ বা আঁধক খাদের, তাই জীবে জীবে বিতেদ দৃষ্ট হয়। অনেক খাদে 
অল্পমূল্যের সোনা, আর অল্পখাদে অধিক মুল্যের সোঁন!। কিন্তু খাটি সোনা- 
কেও সোনা বলে, আর অল্লাধিক যেরূপ খাদমিশানই হউক, তাহাকে ও 
সোনা বলে। তবে তাহাদের মধ্যেও স্বগত ভেদ আছে,__বর্পের ও গুণের 
পার্থক্য আছে। কিন্তু স্বর্ণকার যেমন আগুনে গলাইর। পদার্থবিশেষের 
সাহায্যে তাহাকে পুনরার পাকাসোনা করিতে পারে, এবং তখন থাটি 
সোনার সহিত তাহার কেন পার্থক্য থাকে ন!; তন্জরপ জীব, বামনা-কাম- 
নার খাদে ব্রহ্ম হইতে শ্বগতভেদ সম্পন্ন,-৫সই বাসনা-কামনার বা অৰিগ্ভার 
খাদ জানের হাপরে গল|ইয়৷ দৃীভূত করিতে পারিলে, মুক হইয়া! জীব 
যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া! থাকে । ইহাই মোক্ষলাভ, ইহারই নাম কৈধল্য 
প্রাপ্তি, ইহাতেই দ্বৈতনিরোধ বা অন্দৈতসিন্ধি | 


যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যত্ম্থখং ম্বাপরং স্থখম্‌ । 
বজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রন্ধেত্যবধারয় ॥ 


জীবন্মুক্তি ২১৭ 


বাহার লাভ হইতে আর লাভ নাই, যাহার জ্ঞ।ন হইতে আর জ্ঞান 
নাই, যে সুখ হইতে আর সখ নাই, তাহাকেই ব্রক্ম বলিয়া জানিবে। 
সুতরাং ব্রন্মে আতন্মস্বরূপ উপলব্ধি অপেক্ষা! আর পরমপুরুষার্থ কি হইতে 
পারে ?-_ইহারই নাম নির্ববাণমুক্তি। আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাত হইয়া 
থাকে। পক্ঞানাৎ সংজার়তে ঘুক্তি” হ্ুতরাং একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিলাভের 
উপায়। 


বৈরাগ্য-অভ্যাঁস | 


শস্সউি পিসি 
১] [বি গু 
ও সাও 


রস গু 


তত্বঙ্গান ছার! যুক্তি সাধিত হয়। আবার আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, 
“ভক্তি জ্ঞানন্ত কারণং” ভক্তি দ্বারা তত্তভ্তান বিকসিত হয়। অতএব 
মুসুক্ষব্যক্তি প্রথমতঃ বেদৰিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিযাঁকলাপাদি 
সম্পাদন করিবে, তৎফলে চিন্তগুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইবে । যখন 
মুক্তি লাতে বলবতী ইচ্ছ। জন্মিবে, তখন আত্মন্রূপ লাভের জন্য বেদাস্তাদি 
শান্ত্রামস।রে জ্ঞানালোচন! করিবে । শমদমাদিসম্পন্ন বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত 
ব্যক্তিই মুক্তিলভের জন্ঙ ব্যাকুল হুইলে জ্ঞনালোচন।র অধিকাদী তন। 
নতুবা কর্মীব্যক্তিকে জ্ঞান কথ বলির! বুদ্ধি-বিভেদ জন্মাইতে শান্ত্রকারগণ 
নিষেধ করিয়'ছেন। যথা £-- | 


ন বুদ্ধিভেদ জনযেদজ্ঞানাং কন্মমসঙ্গিণাম্‌ 
অতি 
৪--ক 


২১৮ প্রেমিক-গুরু 


মুমুক্ষুব্যক্তি বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত হুইয়। জ্ঞানালোচন। করিবে । আত্মা- 
নাম্মবিচারের নাম বিবেক এবং আম্মবস্তূত্তে লক্ষ্য রাখিয়া অনাস্ীক়্ বস্তুতে 
যে অনুরাগ পারহার, তাহাই বৈরাগ্য। একমাজ ভক্তির সঞ্চারেই 
বৈরঃগা সাধিত হয়। আস্মানাস্ম-ৰিবেক দ্বার! ষেরূপ অনাত্মীয় বস্তুতে 
বৈরাগোর উদর তয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারাও তগবান্‌ ব্যতীত অন্য বিষে 
বিরাগ জন্দিয়া থাকে । ৰিবেক ও ভক্তি এই ছুই বৃত্তির অনুশীলনেই 
বৈরাগ্য হয়। তবে বিবেকজাত বৈরাগো এবং ভক্কিজাত বৈরাগ্যে 
স্থুপতঃ পার্থক্য আছে। আমর! পুরাণের__ 


হরগোরী মূর্তি 


আদর্শ করিয়া এ তত্ব বুঝ(ইতে চেষ্টা করিতেছি । হরগৌরী উভয়েই 
সংসারত্যাগী শশানবাসী, উভয়েই বৈরাগী বলিয়। ভক্তের নিকট পরিচিত । 
কিন্ত হবের বৈরাগা বিবেকলন্ধ, আর গৌরীর বৈরাগ্য ভক্তিমূলক--গ্রেমই 
ভাহার মূল। যোগেখর হুর আত্মানাত্ম বিবেক দ্বার! নিত্য আত্মস্বরূপ 
অবগত হইয়! সমস্ত অনাস্ত্ীস্ পদার্থে বিরাগ বশতঃ আত্মারাম হইয়াছেন । 
তাই.বিষয়ের অনিত্যতা জাগরূক রাখিবার জগ্ত স্বর্ণপুরী ও কুবেররক্ষিত 
ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া, মরণের মহাঙ্গেত্র মহাশ্মশানে তিনি বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নরকগাল তাহার জলপাত্র, মানবের দগ্ধাবশেষ চিতী- 
ভম্ম তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, কখনও দীপিচর্দ্ববাসে কটিদেশ আবৃত, কথনও 
ব। দিগন্থর। ভোগীর পক্ষে কি কর্কশ--কি কঠোর-্কি ভীষণ মুর্তি ! 
আর প্রেমী গৌরী, হরের জন্ত সর্বন্থ ছাড়িয়া! তাহার অনুরাগে উন্মানিনী 
হইয়। শ্বশানবাসী শিবসঙ্গে সোপারঅগ্গে রঙ্গে ছাই মাখিয়াছেন। গৌরী 
শিবকে চান, নিত্যানিত্য বিচারের তাহার অবসর নাই ? শিবকে পাইবার 
জন্ত তিনি নব করিতেপারেন। শিব সন্গ্যাপী, তাই তিনিও শীশান বাদিনী, 


1 ২১$ি 


পট 
টি টি 





শি এস কা পাস সস 


আজি শিন রাজ! সাজিলে বিন! গ্রাতিবাদে গৌরী রাজরাজেশ্বরীরূপে 
তারই প্রিরানু্ঠানে নিযুক্ত হইবেন। গৌরীর ভক্তির__ প্রেমের ত্যাগ, 
তাই শ্বরূপেই শিবপার্্বে শোভ! পাইতেছেন, শিবের ন্যায় বিরূপ হইবার 
প্রয়োজন হয় নাই। আহা, কি সুন্দর দৃশ্ঠ! তেমন কিবেকের অন্সরণ 
করিতেছেন, বিবেক তাহাকে বুকে চাপিয়! ধরির! রাখিয়াছেন | এই হর- 
গৌরী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ব্রদ্মতত, জগত্তত্ব, আত্ম তত্ব, 
বিবেক-বৈরাগ্যতত্ব, গ্রেমভক্তিতত্ব প্রভৃতি কোন তত্বই বুঝিতে বাকী 
থকে না। এ বিষয়ে শতমুখে পুরাণকারের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে 
হু়। ভগবান্‌ বোব্যাসদেব ব্যতীত এরূপ চিত্র কবিত্বের তুলিতে আর 
ফেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই । 

পাঠক! ভক্তির বৈরাগ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ? ভক্তির 
বৈরাগা অপ্রামাণ্য নেে। আমর! ভক্তিতত্বে দেখাইয়াছি যে, পরানুরক্কি- 
বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আসক্তি এবং ভগবানের দিকে গতি 
হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। সুতরাং আসক্তি ও ভা্কি একাধারে একই 
সময়ে থাকিতে পারে না, একথ বিজ্ঞন-বিরুদ্ধ নহে । আবার আসক্কি 
পরিহার এবং বিষয়-বিরক্তি একই কথা । নুতরাং ভক্তিলাত করিতে 
পারিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয় । বরং খিবেকজ-বৈরাগ্য 
পেক্ষ! ভক্তিজাত বৈরাগা শ্বাভাবিক । কর্তবাঙ্ঞানে ও প্রাণের টানে 
যে বিভেদ, বিবেক ও ভক্তি এই উভয়জাত বৈগাগ্যেও পরস্পর সেইরূপ 
বিভিন্নত । পরের ছেলে নরিলে কর্তব্য জ্ঞানে শোকসভা করিয়া শোক- 
প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্ত আগন ছেলে নরিলে আর শোক সভার 
প্রয়োজন হয় না, ছিন্নক£ কপোতের ন্যায় ধুলায় পড়িয়া! লুটাইতে দেখ! 
কায়। কারণ এখানে যে প্রাণের টান। পরের ছেলেকে বাঘে ধরিলে 
বলবান্‌ পুরুষেরও কর্তব্য-জ্ঞানে বিচার অরনিয়া উপস্থৃত করে--তাহাকে 


২২ প্রেমিক-গুরু | 


বাঘের ও নিজের শক্তিনম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয় ; কিন্ত সেই ছেলের 
ত্যাড়্ী যুবতী জননী-_যিনি কুকুরের ডাকে শঙ্কিত-হ্বদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করেন--তিনি সে সময়ে নিকটে থাকিলে, ততক্ষণাৎ সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ 
বাঘের মুখে গমন করিতেন, বাঘের বা নিজের শক্তিসঞ্থন্ধে বিচার করিবার 
সময়ই হইত না। নুতরাং বিবেক অপেক্ষা ভক্িজাত-বৈরাগ্য স্বাভাবিক ॥ 
ভক্ত বিষয়সমুহে আসক্ত বা বিরক্ত নহে, তাই বিবেকীর কঠোরতা ও 
কর্কশতার পরিবর্তে প্রেমিকের স্ুন্দরতা ও মধুরতাই দৃষট হইয়া থাকে । 
ভগবানের অন্ত ভক্ত সব করিতে পাবেন, তাহাকে ছাড়িয়া বৈকুঞ্ঠও 
তক্কের স্পৃহনীয় নহে, আবার তাহাকে পাইলে তিনি নরকে যাইতেও 
কুষ্ঠিত হন না। তাই বেষ্ব সাধক বলিয়াছেন, 


অনাসক্তহ্; বিষয়ান্‌ যথাহমুপযুগ্জীতঃ | 
নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ 
ভক্তিরসামূত সিদ্ধু। 


অনাসভ্ হইয়া! বর্থ।মোগ্য খিষয় ভোগ করতঃ ভগবান্‌ সম্বন্ধে যে 
আগ্রহ জন্মে, তাহাকেই বৈগাগা বলিয়া কীর্তন করিরাছেন। বিবেকী 
আত্মানুসন্ধানে নিষুক্ত হইয়া সমস্ত বিষর পরিতাাগ করতঃ অন্ত্ুখীন্‌ হই! 
পড়েন, আর ভগবান্কে বুকে কঙিয়া ভক্ত সবই ভোগ করিরা! থাকেন। 
ভগবান্কে বুকে' করিপ্ন। ভক্ত মহাশ্মশানেও সুধাংশুসৌন্র্ধ্য উপভোগ 
করেন, আবার তাহাকে হারাইলে নন্দনুকাননও ভক্তের নিকট মরুভূমি 
ইইয়।যার। বিবেকী আত্ম-হ্বরূপ চাহেন। ভক্ত ভগবানকে বুকে করিতে 
ব্যাকুল। কাজেই তাহাদিগের লব্ধ বৈরাগ্যেও কিছু গ্রভেদ আছে। 
তাই ত্যাগী সন্নযাস। সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনভেদে--ভাব-ভেদে কেহ কঠোর, 
কেহ সরস, কেহ শুষ্ক, কেহ তাজা, কেহ বিলাসী, কেহ উদাসী, কেহ 
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গম্ভীর, কেহ বাচাল, কেহ রসাল, কেহ ভয়াল কেহ শি, কেহ ভ্রষ্ট, কেহ 
রুষ্ট, কেহ তুষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি দুষ্ট হয়। 

বিবেকী বা ভক্তের লব্ধ বৈরংগো বিভিন্নতা থকিলেও মুক্তি-পথে ফে 
বৈরাগা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কোন কারণে বিষয় বৈরাগ্ 
উৎপন্ন হইলেই তন্বজ্ঞান প্রকাশিত হুইয় মুক্তি দান করিবে । মুতি- 
প্রদ তত্বজ্ঞান গ্রকাশক বৈরাগ্য কাহাকে বলে? 


্রহ্মাদিষ্ছাবরান্তেযু বৈরাগ্যং বিষয়েযুনু । 


যখৈব কাকবিষ্টায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নিন্মীলং ॥ 
অপরোক্ষানুভূতি, ৪। 


কাক 2 যন্রুপ কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্রপ সতালোক 
হইতে মর্ত্ালোক পর্যন্ত ব্ষিয়ে যে অনিচ্ছাভাব, তাহারই ন'ম বৈরাগ্য । 
এই-বৈরাগ্য অতি নিশ্মল পদার্থ। বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবুত্তির নিরোধ 
হইয়! থাকে, অথাৎ-_চিরাভ্যন্ত বহির্গতি ফিরিয়। অন্তমখা গতি জন্মে। 
তখন কেখল আত্মার প্রতিই চিত্ত্বের অভিনিবেশ হইতে থাকে । এৰ- 
স্প্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত 
বত্বের সহিত বৈরাগ্যাভ্যান করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই 
ংসারাসক্তি পরিত্যাগ হয় না, আৰার ষংসারাসক্তি পরিত্যাগ না হইলে ও 
নিবৃত্বিপথাবলম্বনে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়! বায় নট সুতরাং যত্বের সহিত 
বৈরু।গ্য অভ্যাল করিতে হয়। যথা £- 


জন্মাস্তরশত ভ্যত্ত। মিথ্যা সংসারবাসনা | 


সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচি ॥ 
মু্তিকোপনিষৎ। ২অঃ১ ১৫ । 
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যে মিথা| সংসার-বাসন৷ ঈর্ব পূর্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া! আসি- 
তেছে, তাহা চির-অভ্য।মযোগে বোরাগ্যসাধন ব্যতীত কোন উপায়ে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় না। অতএৰ এই দারুণ সংসারযাতনার নিবারণ জন্য শাস্ত্র 
লোচন! কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্দিয়-নিগ্রহ কর, এবং তপস্তান্বার! জ্ঞান বৃদ্ধি 
করিয়। শুভবুদ্ধির উপায় কর, তাহা হইলে আপনিই বৈরাগ্য উদয় হইবে। 
সাধুসঙগদ্বার1 বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হুইয়া জাগনা! আপনি যথাকালে অস্কুরিভ 
হয়। কারণ সাধুগণ কখনও অনিভ্য ব! বুথ! বিষয়ে মনোনিবেশ করেন 
ন! এবং তদ্বিযগ্জের জল্পুনাও করেন না, সুতরাং তাহাদিগের লঙ্গিগণও 
সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হেইয়৷ কালে তন্রপ মনোবুত্তি সকল প্রাণ্ড হইলে 
তাহ! হইতে বৈরাগ্যবীজ অস্কুরিত হয়। 

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণনকল আপন আপন আশ্রমবি হিত ব্রহ্মচর্ধযাদি 
ধর্শানুষ্ঠান, বেদবিহিত কণ্মানুষ্ঠান এবং সর্বভৃতে দয়া গ্রকাশাদি ভগবানের 
প্রীন্তিসাধন কর্ম সকল করিষে । যে হেতু এই ত্রিৰিধ কারণে চিত্তবৃত্তি 
গ্ররিশুদ্ধ হইল! থাকে । তথন প্রকৃত বিবেক উপস্থিত হুইয়! হদয়ক্ষেতরে 
সাত্বিক বৈরাগের উদ্দয় করাইয়। দেয়। [শুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার, 
হুইয়াও শীঘ্র বৈরাগ্য উদয় হইয়া! থাকে । যথা £-- 


বাস্থদেবে ভগবতী ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। 
জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতৃকমূ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত, ১ক্ক:, ২এ, ৭গ্লে2। 
ঈশ্বরবিষগ়িণী ভক্তির সংযোগে শীঘ্রই জ্ঞানের কারণ বৈরাগা স্বয়ং 
উৎপাদিত হইয়া! থাকে। এইরূপ সাত্বিকবৈরাগ্য ভিন্ন রাজগিক বা 
তামসিক বৈরাগা অবলম্বনদ্বার। তত্ৃজান লাভ হয় না। রাঁজলিক্ক ও 
তামসিক বৈরাগ্যই শাস্ত্রে নৈমিত্তিকবৈর!গ্য নামে উক্ত হুইয়াছে। এই 
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অবনীমগ্ডলে মনুষ্য সকলের কথন কখন কোন না কোন কারণ বশতঃ 
নৈমিত্তিকবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়! থাকে । শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে 
বাইর, কিনব! স্ত্রীপুজাদির আকন্মিক মৃত্যুতে, অথব! শক্রকর্তৃক কি দৈব- 
দারিদ্রতায় উৎপীড়িত হইন্না যে বৈরাগা জন্মে এবং কুড়ে, অকর্দ্মা, 
কাপুরুষের বৈরাগাকে নৈমিত্তিকবৈরাগ্য কহে। কেছ কেহ ইহাকে 
মর্কট বা ফন্ত বৈরাগা বলে। সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ীহ্য়না, 
কারণ উহ! কেবল বাসনার অপুরণে অথবা ভোগা বস্ত্র অভাবে কিন্বা 
কোনরূপ আশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র । তাঁহারা কিছুদিন পরে অবার 
বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, নতুবা ত্যাগীসমাজে কলঙ্ক-কালী লেপন করিয়া 
বেড়ায় । তবে কাহারও কাহারও এরূপ বৈরাগাও কাকতালীয়ের স্কায় * 
প্রকৃশুবৈরাগো পারণত হয় । যে বৈরাগা নিমিত্তরহিত আর্থাৎ__যাহা 
অকারণে পবিভ্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদিত হয় তাহাই সান্তিক 
বৈরাগ্য। - 

বর্ণাশ্রমোচিত্ত কর্দ্বারা পাপযাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! চিত্তগুন্ধি না হইলে 
অনিমিত্তক সাত্বিক বৈরাগ্য উপস্থিত হন্ন না। তাই ভগবতী গৌরীদেবী 
গিরিরাজক্ে বলিয়াছিলেন ;-- 


তম্মাৎ সর্ধাণি কন্মাণি বৈদিকানি মহামতে । 


চিত্তশুদ্ধ্যর্থমেব স্যস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্বতঃ ॥ 
শ্ীমদেবী 'ভাগবত, ৩৩১, ১৫ শ্লোঃ। 


* কাকতালায় বথা-্পরিপকাবস্থায় তাল ফলের পতনকাল উপস্থিত 
হইণে ঠিক সেই সময়ে তছৃপরি কাক বসিবামাব্্র তাল ফলটী ভূমিতে 
নিপতিত হইলে লোকে বলিম্কবা থাকে ঘষে, কাকে তাল ফেলিয়া! দিল, কিন্তু 
বাস্তবিক. কাকের ভরে তাল পড়েনা । গঙনসময় উপাস্থত হইলে 
আপনিই পড়ে, কাক নিমিত্ত মাত্র। ভক্রপবন্ধ-বিয়োগাদি টনমিত্তিক 
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হে মামতে ! যাবৎ চিন্তশুদ্ধি হইয়া] বৈরাগ্োের উদয় ন। হয়, তাবৎ 
যন্্পূর্বক ভক্তি সহকারে বেদবিহিত কন্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে। টৈরাগোর উদয় হইতে পরিপক্ক ঘস্থ! পর্য্যন্ত মহধি পতঞ্জলি 
কর্তৃক চারিটা স্তরে বিভক্ত হইয়াছে । প্রথম যতমান, হ্বিতীয় ব)তিরেক, 
তৃতীক্প একেন্িয়, চতুর্থ বণীকার। প্রথম অবস্থায় বৈয়াগা অঙ্কুরিত 
হইয়! ব্ষির-বালন!কে নষ্ট করিঝার চেষ্টা জন্মে ; এই অবস্থার নাম যতমান 
বৈরাগায। দ্বিতীর অবস্থার কতক বাসন! থাকে এবং কতক নষ্ট হইয়! 
ঘার। যেগুপি থাকে সেই গুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করার নামই 
বাতিরেকবৈরাগ্য । তৃতীয় অবস্থায় সমুদর বাসন! নই হইয়া যায়, কেবল 
হস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ইহাই একেন্দ্রিযবৈরাগ্য । চতুর্থাবস্থায় 
সংস্কারটীও লয় প্রাপ্ত হয় অর্থ।ৎ-_অ!দো কোন গএকার বাসনার উদ্রেকই 
হয় না। এই অবস্থাটী বৈরাগোর চরম, ইহাকেই বশীকার নাষক উত্তম 
বৈরাগ্য বলে । ষথ! ২7 


ৃষ্টানুশ্রবিকবিষযবিভৃষ্ণম্ত বশীকারসংজ্ঞ বৈরাগ্যম্‌ । 
পাতগ্রল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৫ হুত্র। 


দষ্ট বিষয় অর্থাৎ ইহকালে যাহ! দেখ! ও ভোগ করা বায় এবং আনু- 
শ্রাঙিক বিষয় অর্থাৎ শান্জ্রাদিতে যে ন্বর্গ।দিভোগ বিষয় শ্রুত হওয়৷ যায়, 
এই ছুইটী বিষয়ে বিৃষ্ণা জন্সিলে, সেই অবস্থাকে বশীকার-বৈরাগ্য বলে। 
ইহাই টৈদান্সিকের “ইহষুপ্রার্থকলভে।গবিরাগ” রূপ উত্তম বিবিদিষাঁ- 
বৈরবাগা। পরইক্নপ বৈরাগাই মানবের সংসারমূল ছেদন করিবার 





কারণে বৈরাগা জন্মিয়। স্থায়ী হইবে, বুঝিতে হইবে বন্ধু বিয়োগ।দি নিমিত 
মাত্র ; তাহার জন্মান্তরের গুভফল পরিপক্ হইয়াছিল। নতুবা সকলেরই 
বন্ধুবিয়োগ হইতেছে, কিন্ত ব্রোগ্য এন্মিতে কাহারও দেখ! যায় না। 


জীবন্মুক্তি । ২২৫ 








০ ১ 





সি পিএস 


খড়ান্বরপ | যাহার ঠবরাগ্া জন্মে নাই, সে দেছবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পরেন! । যর্থা ১ 


নহৃলংজাতনির্ধবেদে৷ দেহবন্ধং জিহানতি । 
ভ্ীমভস্তাগবত পুরাণ । 
অতএব টবরাগ্য ব্যতীত দেহবন্ধন বিমুক্তির আর অন্ত উপায় 
নাই। কারণ বৈরাগ্যযুক্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসন সকল আগন৷ 
হইতেই ক্ষর প্রাপ্ত হয়। বান্না ক্ষয় হইলেই নিস্পৃহ হওয়া 
হইল-_মিস্পৃহ হইলেই আর কোনরূপ বন্ধন থাকেনা ; ভখনই 
মুক্তিলাভ হয়। যথা £-- 


সমাধিমথ কন্মীণি মা করোতু করোতু বা। 
হৃদয়ে নষ্টসর্ব্বেহে। মুক্ত এবোভমাশয়ঃ ॥ 


মুক্তিকোপনিষৎ ২অ:, ২২শ্রোঃ। 

সমাধি অথবা! কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান কর। হউক আর নাই হউক 
যেব্যক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসন উদ্দিত হয় না, সেই ব্যক্তিই যুক্ত । 
কেন না, অনাত্ববাঁসন! অর্থাৎ মিথ্য। সংসার-বাসনা সমূহদ্বার! পরমাত্ম- 
বাসন! আবৃত আছে, এজন্য বৈরাগ্য দ্বারা অনাত্ম-বাসন! সকল বিনাশ 
প্রাপ্ত হইলে পর পরমাত্ম-বাসনা স্বয়ং প্রকাশ পার । লোঁকগত বাসনা, 
শান্ত্রগত বাসনা এবং দেহগত বাসনাদি দ্বার আত্মস্বরূপ আবৃত হওয়াঙ্গ 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। বৈরাগ্যসাধন দ্বারা বান! ক্ষয় হুইলেই শ্থয়ং 
আত্মস্বরূপ তত্তজ্ঞন গ্রকাশ হইয়! মুক্তি গ্রদান করে। লুতরাং মুক্তি 
প্রদ্ধায়ক আত্মন্বরূপ তব্জ্ঞান লাভের জন্ত বৈরাগ্যাত্যাস কর মুধুক্ষুব্যক্তির 
প্রধান কর্তব্য । যাহাদিগের জন্মজন্মাস্তরের ন্ুুতির পরিপাকে. আপনা 
হইতেই বৈরাগ্যসঞ্চার হয়, তাহার! অতি ভাগ্যবান্। যথা :-- 


ও ৫. 


২২৬ প্রেমষিক-গুরু | 


্ এসবি চাস রস এদিন এ 


তে মহান্তে! মহাপ্রজ্ঞ৷ নিমিত্তেন বিনৈব ছি। 
বৈরাগ্যং জায়তে যেষাং তেষামমলমানসং ॥ 
যোগবাশিষ্ট, মুঃ রঃ ১১অ:, ২৪ শ্লোত। 


এই পৃথিবীতে ধাহা্দিগের বিনাকারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহারাই 
নির্থল-মানস মহাপ্রাজ্জ মহাস্ত। 


জগ, 








সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ। 


বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আত্মস্বরূপে কিন্বা! সন্চিদাঁনন বিগ্রহ মনো- 
নিবেশ হইয়! চিত্ত শান্তমুত্তি ধারণ করিয়৷ অটল হয়। কারণ এই অবস্থায় 
চিত্তের বৃত্তি সকল রুদ্ধ ছইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের আর কোনরূপ ক্রিয়! 
থকে না) কাজেই ঘ্বণা, লজ্জা, সায়াদি অন্তষিত হইয়া সাধক তখন 
শিবঙ্থরূপে অবস্থিভি করেন। কারণ-_ 


এতৈর্বন্ধঃ পশু প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ | 
দ্ৈরব যামল। 
দ্বণা, শঙ্কা, ভয়,লজ্জা, জুগুপ সা, কুল অর্থ'ৎ জাত্যাভিমান, শীল, মান) 
এই অষ্ট পাশেষে বন্ধ, তাহাকে পঞশ্ড বল বাক্স; আর এই পাশ হইতে 
ধিনি মুক্ত হইয়াছেন। তিনিই -সদাশিব। এইরূপে শিবত্বপাভ হইলেই 
তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন অহংবৃদ্ধি বিনষ্ট হওরায় কর্তব্যজ্ঞান এবং 
রী পুত্রাদির প্রতি করুণাভাব তিরোছিত. হয়। সেই লম্গন শ্ব স্বরূপে 


০০০০০০০ 


জীবন্মুক্তি। ২২৭' 


সহস্র সরান জউ 


অবস্থিতির জন্তু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই শান্ত্রকার খর্ধগণের 
অভিপ্রায় । যথ! :-- 
তত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা। 


তদ। সব্ধং পরিত্যজ্য সন্গ্যাসাশ্রমমাশ্রয়ে ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র, ৮ উঃ) ১৫ প্লোক। 


চক 














দৃঢ়তর বৈরাগ্যাভ্যাসে যখন তন্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তখন সমুদয়, 
পরিত্যাগ পুর্ববক সল্নযাসাশ্রম অবলম্বন করিবে । জ্ঞান না হইলে কম্মত্যাগ. 
পূর্বক সঙ্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্তবা নহে । তাই শাস্ত্রে আছে যে 


ব্রাক্মণস্থয বিনান্তন্ সন্ন্যাসে নাস্তি চগ্ডিকে। 


ব্রাঙ্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞ ব্যতীত অন্তের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার নাই। 
অন্তে গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবে মাত্র, কোন উপকার হুইবে ন|। 
সন্গ্যাস অর্থে সম্যক্রূপে তাগ। যাহারা নির্বাণ মুক্তি লাভের বাঞ্ছ৷ 
করেন, সন্গ্যাস কেবল তাহাদিগের পক্ষেই আশ্রমননীয় ,-_--তীহাদিগের 
পক্ষেই মন্স্যাস যথার্থ সশরীরে মোক্ষ-সুখ ভোগ কর! । নতুবা অন্তের পক্ষে 
তাহা কেখল কষ্টের কারণ মাত্র । বিশেষক্ঃ সম্ন্যাসের অধিকারী,ন! হইয়া 
যাহারা অংসারকাধ্যসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হুইতে বহির্গত হয়, তাহা" 
দিগকে শ্রষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পার! যায় না। ক্সতএব 
যাহাদিগের সঙ্্যাসের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাহার! যেন কদাচ উহ 
গ্রহণ না করেন। কারণ, তন্কার! তাহাদিগের উভয়দিকই নষ্ট. ভুইবে? 
কেবল শ্রম মাত্র সার হইবে ॥ পুর্বকালে যাহারা অধিকারী ন! হইয়? 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিত, দেশের রাজ! তাহাদিগকে তজ্জন্ত দগুভাগী করি- 
তেন। এক্ষণে রাজা ভিন্রধর্ীবলঘী--সমাজ শ্বেচ্ছাচ!গী, তাই যাহার 


২২৮ প্রেমিক-গুরু | 


চে 








০ সপ্ন ৬৯ সিন্স উট লো পিওর পি 





পপাসমিসিসটিএ টিিসপা 


বাহ! ইচ্ছ! তাহাই করিয়া যাইতেছে । ইহাতে সে নিজে'ত প্রতারিত হই- 
তেছে, উপরস্ত অন্তকে ৪ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছে। 
অত এৰ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অক্ষমত গ্রযুক্ত ক্রিয়! মাক 
হইতে বিবৃত হইবে এবং যখন অধ্যাত্ববিষ্ভায় বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিবে, 
তখনই সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্তব্য । শ্রীমষ্কাগবৎ গ্রস্থোক্ত “আশ্রমাণা- 
মহং তুর্ন্যো” অর্থাং_-আঙ্রমের মধো আমি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস ), ও 
প্ধর্দাণামন্মি সন্াসং, অর্থাৎ-আমি ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এই ভগবদাক্য 
দ্বার! এবং গীতার “অনিকেত£” শব্দ দ্বার! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট সন্ন্যাসী 
প্রিয় বলিয়!, যে আশ্রম বা আশ্রমীর মহত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন, যাহার 
দ্বার! সেই পবিত্র সন্নাসধন্ম্ে কলঙ্ককালিমা অর্পিত হয়, তাহার! দেশের -_- 
দশের ____সমাজের ঘোর শত্রু । অতএব উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়! 
সন্ন্যাসাঅমে প্রবেশ করিবে । ফল পন্ক হইলে আপন! হইতেই বৃস্তচাত হয়, 
কিন্তু বলপুর্বক পতিত করিলে না পাকিতেই পচিয়া যায়, কিন্বা পাকলেও 
তেমন সুমিষ্ট হয় না। তদ্রুপ সাধনার পত্রিপক্কাবস্থায় আপন! হইতেই 
ংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, নতুবা যাহার! বলপুব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করে তাহারা বিড়গ্বন[ভোগ ব্যতীত কখন স্থফল লাভ করিয়! ক্ৃতার্থ হইতে 
পারে না। অতএব সন্ন্যাসাশ্রনের অধিকারী হইয়! তবে সংসারধর্ম ত্যাগ 
করিবে। 
বিবেক-বৈরা গাধুক্ত মুমুক্ষব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সঙ্স্যাসা- 
শ্রমে গমন করিবার সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, প্রত্তিবাসী ও গ্রামস্থজনগণকে 
আহ্বান করিয়া, সকলের নিকট হুইতে প্রীতিপূর্ণহাদয়ে বিদায় গ্রহণ 
পূর্বক অভীষ্ট দেৰতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্বক নিরপেক্ষ- 
হুদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে । ততৎপরে গুরুমন্নিধানে উপস্থিত হইয়! 
কহিবে যে, সন্নয!ষ গ্রহণ জন্ত উপস্থিত হইয়ছি, কৃপা করিয়া গুসঙ্গ হউন। 
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গুরুদেব এইন্ধপে জিজ্ঞ। সিত হইলে শি্যুকে পরীক্ষা করিয়া! পরে দীক্ষিত 
করিবেন। শিষ্য সন্ধ্যাসগ্রহণ জন্তু স্নান করিয়! গ্রথমতঃ সন্ধ্যাত্রিক গুভৃতি 
নিত্যকারধ্য সমাধা করিবে । তশপরে দেবধণজন্ঠ ব্রহ্মা, বিধুঃ ও রুদ্রের 
পুজা করিবে, খষি-খণ জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন, নারদ ও ভৃগু, প্রভৃতি, 
খধিগণের অর্চনা করিবে এবং পিতৃখণ জন্ত পিতা, পিতামহ, গ্রপিতামহ, | 
মাতা, পিভামহী, গ্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতা'মহ ও প্রমাত1- 
মহা গ্রভৃতির পূজা করিবে । তদনভ্তর বিধানানুসারে পিওদান করিয়া 
দেবতা, খধষি ও পি্ভগণের নিকট কৃতাপ্রলিপুটে প্রার্থন করিবে-_- 
ভুপ্যধবং পিতরে! দেব! দেধর্ধিমাতৃকাগণাঃ | 
 গুণাতীতপদে যুয়ম্‌ অনূণী কুরুত। চিরাৎ ॥ 

অর্থৎ_হে পিতৃমাতৃগণ'! দ্বেবগণ! খবিগণ! আপনার! সকলেই 
পরিতৃণ্ড হউন। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা শীদ্ক 
আমাকে স্ব শ্ব খণহুইতেমুক্তকরুন। এইরূপে আবনৃণ্য গ্রার্থনা করিয়া 
পুনঃ পুনঃ প্রণ/ম পূর্বক খণত্রর় হইতে পরিমুক্ত হইয়া! আত্মশ্রান্ধ করিতে 
হুইবে। | 

শ্রান্ধকা খ্য সমাপন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আটবার “তরশ্বাক* 
মন্ত্র জপ করিবে। ইত্যবসরে গুরুদেব বেদীতে মণ্ডল রচন! করিয়া ঘটস্থা- 
পন পূর্ব্বক ইঞ্টদেবত|র পজ1 করিবেন। তৎপরে পরমব্র্গের ধ্যান পূর্বক 
পুজ1করিয়৷ বহ্কি্থাপন করিবেন, সেই বহ্থিতে শিষ্ের ইষ্টদ্েবতার হোষ, 
করিয়া শিষ্যকে আহ্বান পূর্বক ত্বৃত, দুগ্ধ, চিনি, তওুল, যব, তিল প্রভৃতি 
একত্র করিয়া তদ্বার সাকল্য হোম করাইৰেন। তৎপরে -ব্যাহতি 
অর্থাৎ__ভুঃ ভূবঃ ও স্বঃ এই মন্ত্র ভ্রক্ে হোম করাইবেন, তৎপরে পঞ্চ” 
প্রাথাদির হোম করাইৰেন, তৎপরে স্কুল ও হুল্্ষশরটরের বিরল! হোম 
করাইবেন) এইক্ধপে সমস্ততত্বই আহৃতি দিয়। আপনাকে সৃতবৎ ভাবন! 
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করিবে ॥'তৎপরে বক্্রস্ত্র উন্মোচন পুর্ববক স্বৃতাক্ত করিয়া যথাবিধি নুক্সপাঠ, 
পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিবে। গুরুদেব সেই সময়ে শিষ্যাকে ঝলিবেশ ৮-- 
ৰর্ণধন্দাশ্রমাচার শান্ত্রযস্ত্রেণ যোজিতঃ। 
নর্থতোহনি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥ 
অর্থাৎ তুমি বর্ণ ধর্ম, আশ্রম, আচার এবং শান্তরূপ যস্ত্রে যোজিত ছিলে। 
এক্ষণে পিঞ্জরাবন্ধ কেশরী-সংহ যেরূপ পিগ্রর ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, 
তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়! নির্গত হইলে । তোমার ৰর্থা- 
শ্রম নাই,-ধর্দাধম্মও নাই । যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, তত- 
দিন মনুষ্য বেদ-বিধির দাস, কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমান শুন্ত হইলে আর তাহার, 
প্রয়োজন থাকে না । তদনস্তর শিখাচ্ছেদন পূর্বক শিখ! হোম করিবে.। 
তৎপরে গুরুদেব শিষ্যকে ৰলিবেন ১-- 
তত্বমসি মহা প্রাজ্ঞ হংসঃ সোহহং বিভাবর | 
নিশ্মমে। নিরহঙ্কারঃ শ্বভাবেন লুখং চর ॥ 
হে মহ'প্রাজ্ত! তৎত্বমসি অর্থাৎ__তুমিই সেই ব্রদ্ধ, তুমি আপনাকে, 
*হংসন ও সোইহং এইরূপ ভাবনা কর এবং এক্ষণে অহঙ্কার ও মমতা". 
রহিত হুইয়। আত্মস্বরূপে (ব্রহ্মভাবে ) অবস্থান পূর্বক সুখে বিচরণ কর। 
তদনস্তর গুরুদের ঘট ও অগ্র বিসর্জন করিয়।-- 
“নমন্তভ্যং নমোমহ7ং তুভ)ংমহ্যং নমোনমঃ। 
ত্বমেব তৎ তত ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোইস্ত তত ॥৮ *. 
এইমস্ত্র পাঠ পূর্বক শিষ্যকে নমস্কার করিবেন। অনন্তর দ্রী বহুত 
সঙ্গযাসী যদ্রচ্ছাক্রমে ভূমগুলেরবিচরণ করিয়া বেড়ান । 





* হে বিশ্বরপ! তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার, তোমাকে ও. 
আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । তুমিই বিশ্বরপ-_তুমিই সেই পর ব্রচ্ষণ। 
নেই পর ব্রহ্ম ই তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। 
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এইরূপে লল্লাযসী হইয়। সথখছূঃখাদি হন্দরহিত, সর্বপ্রকার কামনা রছিত, 
স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ বহ্ধময় হইয়। ভূতলে শ্থেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। 
এই বিশ্বকে সংস্বরূপ বন্ষময় চিন্ত। করিবেন। আপনার নাম, রূপ, জাতি 
ইত্যানি বিশ্বৃত হইয়! আপনাতে আত্মার ধ্যান করিবেন। ক্ষমাশীল, 
নিঃশঙ্ক, সঙ্গরহিত, মমত1 ও অভিমান শুণ্ত, ধীর, জিতেক্জিয়। স্পৃহায়হিত, 
নিাম, শান্ত, নিরপেক্ষ, প্রতিছিংসারহিত, ক্রোধরিত, সম্কল্পরহিত, উদ্ভম- 
রছিত, নিশ্চে্ট, শোকরহিত, দোষরহিত, শক্রমিত্রে সমদর্শী এবং শীতবাত 
ও আতপাদি সহাকরিতে অভ্যাস করিবেন, শুতাশুভ তুল্যজ্ঞান করিবেন, 
লোভশুন্ত হইবেন এবং লোষ্ট,কাঁঞ্চনে সমজ্ঞান করিবেন। ধা'তুন্্বাগ্রহণ, 
পরনিন্দা, মিথ্যাব্যবস্থার ও শ্রীলোকে র সহিত একত্রাবস্থান ব1 হাক্কপরি" 
হাসাদি এমন কি স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্তি পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন ন!। দেশ- 
কাল পাত্র বিচার ন! করিয়! ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিবেন । 
কোনদ্রব্য সঞ্চয় করিবেন না। স্ষেচ্ছাচারপরায়ণ হুইর়| ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বঘ- 
সাধারণের সেবাদারা এবং আত্মতব-বিচারদ্বারা কালাতিপাত কবিবেন॥ 
অনিকেতঃ অর্থাং--কোনস্থানে আধক দিন বান করিবেন না। যাবৎ 
জীবত থাকিবেন, তাবৎ জীবন্ুক্তভাবে অবস্থিতি করিয়া! দেহপাত হইলে 
নির্ধ্বাণমুক্তি লাভ করিবেন। 

সন্লযামীর দেহ দাছ করিতে নাই, তাহাদিগের মৃতদেহ গন্ধপুপ্পাদি 
দ্বার! অর্চিত করিয়। পরিগুষ্ক ভূমিতে প্রোথিত করিবে, নতুব! জলে ভাসা- 
ইয়। দিবে । যথা £-- 


সম্যাসিনাং ্বতং কায়ং দাহয়েম্ম কদাচন।+ 


ংপুজ্য গম্ধপুষ্পাদ্যৈই নিখনেদ্াপ্দ্‌, মজ্জয়েৎ। 
মহানির্ববাণ তন্ত্র, ৮ উ€) ২৮৪। 
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কিন্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধোও শ্তরভেদে দাহাদির ব্যবস্থা আছে। 
সন্নাসী সম্প্রদায় প্রথম হইতে পরিপক্কা বন্থ! পর্যপ্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের ভার- 
তম্যান্ুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত যথ! ১--. 


চতুর্ববধা ভিক্ষবশ্চ বইুদক কুটীচকৌ 
হংস পরমহংসশ্চ যো ঃ পশ্চাৎস উত্তম: 
হুতসহিংতা | 
ঈন্নাসাপ্রমী চাঁরিপ্রকার, যথা! বছই্‌দক, কুটাচক, হংল ও পরমহংল । 
ইহাদিগের মধ্যে একটার পর একটী অপেক্ষাকৃত উত্তম বলিয়া! কথিত ছয়। 
আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা মৃদ্রতান্থমারে এইরূপে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। 
আত্মন্বরূপে অবস্থিত পুর্ণ সম্নযাীকেই পরমহংস বলে। ইহারা সন্যাস-চিহু 
পর্যন্ত পরিতা!গ করিয়। যদৃচ্ছাভাবে ফালাতিপ!ত করিয়া! থাকেন। 
যথা £--- 
দণ্তং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবে পরমহংসক; | 
স্বেচ্ছাচারপরা ণাস্ত গ্রত্যবায়ে। ন ধিগ্যাতে ॥ 
পরমহংসোপনিষৎ। 
আত্মন্বন্ধপ প্রতিষ্ঠিত হইলে দণ্ডং অর্থাৎ দণ-কমণ্ডলু গ্রভৃতি সন্যা- 
সাশ্রমের চিহ্বাদি জলে বিসর্জন পূর্বক পরমহংস হইবেন। তাহার! 
বথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও তাহাদের প্রত্যবার় হইবার সম্ভতাবন! নাই। 
এই চারি শ্রেণীর সন্না।সিগণের মৃতদেহ পত্বন্ধে ব্যবস্থ! আছে যে, 
কুটাচকং চ প্রদহেৎ ভারয়েচ্চ বহুদকং | 
হংস জলেতু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়েৎ ॥ 
| মিরণয়সিন্ধু। 


২৩৩ 


কুনিচককে দাহ, বছুদককে জলে তারণ, হংসকে জলে নিমর্জন এবং 
, পরমহংসকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে । 
.. অন্্যাসিদিগের সম্প্রদায়কে 'মগ্ুলী' কহে, উক্ত মণ্ডলীর অবস্থিতি 
স্থানকে 'মঠ' এবং তাহার অধাক্ষকে “মহান্ত” বলে । যেসন্নাসী মানব- 
সমাজে ধর্মোপদেশ দান ও ধন্গ্রচার করিয়া থাকেন, তাহাকে “আচার্ধ।” 
নামে অভিহিত কর! হয়। যাহার! প্রতিনিয়ত নানাদেশে ও তীর্থ।দিতে 
জমণ করির়। বেড়ান, তাহার! 'পরিব্র/জক" 'আখথ্া গ্রাণ্ড হন। এতদ্বযঙীত 
সন্্যাসীমাত্রেই "শ্বামী' নামে পরিচিত । সন্নাসী সম্প্রদায়ই চিরকাল 
হিন্দুসমাজের গুরু; তাই স্বামী উপধি তাহাদিগেরই একচেটিয়া । কিন্ত 
হিন্দুমাজের বর্তমান স্বেচ্ছাচারিতায় অন্যসত্প্রদায়তৃত্ত হইয়াও কোন 
কোন থ্াতি প্রতিপত্তিলোলুপ ব্যক্তি গুরু সাজিরা সমাজে সেবা-পূজ! 
আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহাদিগের গ্রকূত গুরুত্ব থাকিলে চৌধ্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া নামজাহের করিবার প্রয়োজন হইত নাঁ। সত্য উপাধি 
ধারণে কি সত্যের বিকাশ হয়? 

সন্নাসীকে দর্শন মাত্রেই ব্রাঙ্মণগণ “ও নমো! নারায়ণায়” বলিয়। এবং 
ব্রাঙ্মণেতর ব্যক্তিগণ “নারায়ণায় নমঃ বলিয়! বরহ্গজ্ঞানে প্রণাম করিবে । 
অন্ন্যাসীর দেহ মৃতবৎ, সুতরাং গৃহস্থবাক্তি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ন! এবং 
উচ্ছিষ্ট গ্রস।দাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না। যখন ত!হাদিগের আত্মন্বরূপ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমহংসত্ব লাভ হইবে তখন আর এ নিয়মপালনের প্রয়ো- 
জন হুইবেনা। কেনন' পরমহংসের দেহ পধ্যন্ত চিগ্নয় ; নুতরাং জাতি বা 
বেদবিধি সম্বন্ধে বিচার না করিয়। নারায়ণ ব্রন্গশ্বরূপ জ্ঞান করিবে । যথা ১" 


চতুর্ণাং সম্যাসিনাং যঃ পরমহংস উচ্যতে। 


চিট্রাকারদা মুক্তাঃ সর্ব ব্রঙ্গোপমাঃ ॥ 
পরমহংসোপনিষৎ। 
১৫-্ক 


২৩৪ প্রেমিক-গুরু 


চদ্ুর্বিধ সন্না।সীর মধো ঘিনি পত্রমহংস নামে উক্ত হন, তিনি ত্রন্জঙ্ঞান 
দ্বারা বিশ্ুদ্ধ হইয়াছেন, স্থৃতরাং তাহার! সকলেই মুক্ত ও ব্রন্গস্বরপ। 
পা্মপিত ব্রটক্ধব ভক্তি” অর্থাৎ ত্রহ্ষজ্ঞ ত্র্থই হন, এই শতিধাকাও ইহাই 
ঘে!বশ। করিয়াছেন । 

সম্গাঃলী ৭ বৈদিক বা ম্মার্ভ কন্মে অধিকার নাহ। তাগার জননাশৌচ 
কিম্বা মরণ|শো৮ ভগ করিতে হয় না। সন্সাসীর মৃত্া হইলেও তীহা 
জ্ঞা/তগণের অশৌচ হয় না, তাহার আঞাদিও করিতে হইবে না! । হিন্ডু 
দায়ভাগ সন্নাসাকে তজ্জন্ত পৈতৃকসম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। 
দেশের রাজ।ই সন্লালীসম্প্রদায়ের আশ্রয় দাতা, রক্ষক ও পালক । আবার 
গঙ্লযাসীলম্প্রদায়ও কায়মনোপ্রাণে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়! 
থাকেন। ধাহারা অন্নাস সংস্কারে সংস্কত হইয়। সমুদয় কর্খ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহাদের দৈবকর্মে,র আর্ষকর্ম্ে ব| প্রিত্র্যকর্টে বিন্দুমাত্র 
আধকার নাই । যথা £-- 

নাপি দৈবে ন ব1 পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেহধিকারিতা ॥ 


অবধৃতাদি সন্যাস। 


লক্লানধশ্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিধান বিবৃত করণ হইল পরমহংস ব্যতীত 
অন্য সম্গাসী “পতিতঃ স্তাৎ বিপর্যয়ে” তাহার বিপরীতাচরণ করিলে পতিত 
হয়। সেরূপ ভ্রষ্টাচারী আর £কান আশ্রমেই গ্রহণীয় নহে। তাহাতেই 
্রান্ধণ অর্থ। শ্রহ্মজ্জ ব্যতীত ত্রা্ষণেতর কোন জাতির এবং দ্ুকে?মল- 


চি পক যে ফু কৃ কে রে রে কা বর বে সমিতি লা শাসিত মিসকল টকা এ লি, পি এিলাস 


হৃদয় রমণীগণের পক্ষে সন্নাস নিষি্ধ হইয়াছে । আবার শিশ্পোদরপরায়ণ- 
কলির মানবগণের জন্য বৈদিক সন্ন্যাস বিহিত নহে) কারণ, ভোগলোলু, 
পত গ্রযুক্ক পতন অনিবার্য । তাই কলির সর্বসাধারণের তজ্ত্রী, শড্রাদির 
পর্যন্ত ) জগ্ঠ তন্ত্োক্ত সন্যান ব! অবধু চাশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে । কলিকাঁলে 
টশবলংস্কার বিধান।মুলারে অবধৃতাশ্রম অবলঘ্বন করাকেই সন্নযাসগ্রহণ 
বল! হইয়া! থাকে । 
অবধূতাশ্রমৌ দেবি কলো সন্গ্যাস উচ্যতে । 
মহানিব্বাণ তশ্থ ; ৮উঠ ২২২১1, 

কলিষুগে অবধৃতাশ্রমকেই সন্সাপ বলে। যখন সমুদায় ফামাকণ্ম 
হইতে বিরত হইয়। ব্রহ্মঙ্ঞান সমুৎপনন হইবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিষ্ভাবিশারদ, 
ব্যক্তি অবধূত্াশ্রম অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মাৰধূঙ, শৈবাবধৃত, কুলাবধৃত, 
নকুপাবধৃত প্রভৃতি ইহারা নানা শ্রেণীভে বিভক্ত । তন্মধ্যে বন্ধাবধূতগণ 
সঞ্লাসীর ভ্তায় ত্রচ্গনিষ্ঠ ও নিরমাদি পালন কিয়! থাকেন; আর অগ্ঠান্ত 
অবধুভ শক্ত কিন্বা শৈবমতেরই পূর্ণতর অবস্থ। (| লুহরাং পুণক আর 
ইহাদের খিবরণ বিবৃত কর্গিলাম ন! * শাস্ত্রে অবধূতের এইরূপ লক্ষণ, 
লেখা আছে-- 

অ._-- আশাপাশবিনিম্ম্ন্ত: আদিমধ্যান্তনিন্দীল । 
'আনন্দে বর্ততে নিত্যং অকারস্তশ্থলক্ষনম্‌ ॥ 
ব-_-- বাসনা বর্জিত যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্‌। 
বর্তমানেষু বর্তেত বকারস্তরস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
* অবধৃতের শ্রেণী ও তাহাদের সাধনা সম্বন্ধে মত প্রণীত “তাস্ত্িক-গুকু” 


পুপ্তকে বিশদ করিয়! লেখা হইছে, এজন্য এখনে আর পুণহালাখিত 
হইল না। 


২৩৬ প্রেমিক-গুরু | 
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ধু__ ধূলিধুসরগাত্রাণি ধৃত ধুতচিভ্োনিরাময়ঃ | 
ধারণাধ্য।ননিম্মুক্তে। ধৃকারস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
ত-_--_তত্তৃচিন্তা ধূত যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জজিতঃ | 
তমোহঙ্কারনিন্মুক্ত স্তকারস্তস্ত লক্ষণঃ ॥ 
অবধূত গীত! । 

সংস্কতাংশ নিতান্ত কোমল বলিয়৷ বঙ্গানুবাদ গ্রদত্ব হইল না । এক্ষণে 
'অবধৃত লক্ষণে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবে যে, সন্ন্যাসাশ্রম এবং অব- 
ধৃতাশ্রমে কোনই পার্থক্য নাই; কেবল শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
মাত্র। সর্বপ্রকার অবধৃতগণই পুর্ণতৎ অবস্থায় উপনীত হইয়া সন্গ্যাসীর 
সার পরমহংস হুহক্! খাকেন । তখন ত।হারাও পরমহংসের গায় নিয়ম- 
[নিষেধের অভীত. সকল সাম্প্রদায়িকের লক্ষণের পরবর্তী, এমন কি মুক্তির ও 
আকাজ্ষ! কগেন না। গরমহংন যেরূপ ত্রহ্মময়, তদ্রপ অবধৃত সাক্ষাৎ 
শিবস্বরূপ | যথা £-- 

অবধৃতঃ শিব সাক্ষাদবধৃতী শিবাদেবি । 
সাক্ষান্নারায়ণং মহা গৃহস্থস্তং প্র পুজয়েও ॥ 
মহানির্বাণতস্ত্র। 

অবধৃত সাক্ষাৎ শিবন্থরূপ এবং অবধূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীস্বরূপা । 
গৃহস্থ বাক্তি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জা'নয়! পুজা! ও প্রথম করিবে। 
ফলে দণ্ডী পরমহংসে ও হবধৃত পরমহংসে কোনই ভিন্নত। দৃষ্ট হয় 'ন।। 
তাহাদের দশনমাজেই গৃহস্থ সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পাকে । তাহারা 
যে দেশে বাস করেন, তথায় অনাবুষ্ট, অতবৃষ্ট, দুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি 
হইতে পারে না। যে দেশ দিয়! তাহার! গমন করেন, সে দেশ পবিত্র ও 
ধগ্ত হয়। অব্ধূত পরনহংলগণ দ্বিতীয় শিব । যথা £-- 


জীবম্মুক্তি ৷ ২৩৯ 


নি শপ এপ এ শি পসরা রী ৬০ সি রাত তা সি সি লি স্টপ ধস: লা আর এ সিল বিপাশা পি 


ন যোগী ন ভোগী নব! মোক্ষাকাজ্ষী 
নবীরো ন ধীরে! ন বা সাধকেন্দ্রঃ । 
ন শৈবে! ন শাক্তে। ন বা বৈষ্ঞবশ্ছ 
রাঁজতেহ্বধূতো দ্বিতীর়ে। মহেশঃ ॥ 


অবধূত ঘোগীর গার যোগ-নিয়মের বশীভূত নহেন, ভোগীর স্যার ভোগ” 
গরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর স্তায় মোক্ষাকাজ্কী নহেন; তিনি বীরেরগ্ঠার় বল- 
ও/কাশক নছেন, ধীরের ভ্ভায় সংযমাভ্যাপী নহেন, তপজ্জপাদিকারী সাধক 
মহছেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন কম্বা বৈষবও নহেন। তিনি 
কোন উপানক সম্প্রদায়ের নিরম-নিষেধের অনুগামী ব1 বিছ্েষ্টা নহেন:। 
তিনি পরমানন্দত্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া! থাকে ন।। 
যেকোন জাতি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলে, তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদ সকর্শ 
ৰর্ণেরই পুজ্য ও গ্রাণম্য হইবেন । 

শাস্ত্রোক্ত অবধৃতা শ্রম ব্যতীত বাঁমাচারী, ব্রহ্মচারী, কাপালিক, ভৈরব- 
ভৈরবী, দবণ্ডী, নাগ!, নথী, আলোখয়, দঙ্গলী; অঘোরী, উদ্ধবান্ু, আকাশ- 
মুখী, ঠাড়েশ্বরী, অধোমুখী, পঞ্চধূলী, মৌনরতী, জলশয্টী, ধারাতপন্থী, 
কড়ালিঙ্গী, ফরারি, হুধাধাী, অল্ণা, ঠিকপনাথী, গোরক্ষনাথী, উদাস বা 
নানকসাহি প্রভৃতি আধুনিক ত্যাগীসম্প্রদ।য় এতদ্দেশে প্রাহুভূতি হইয়াছে। 

এত্ক্যতীত ভক্তাবধূত নামে আগও একটী সম্প্রদায় হিন্ুসমাজে- 
বিস্তারিত হইয়াছে । ভক্তাবধৃতগণ পবৈষ্ণব” নামে গরিচিত। তীহা- 
দিগের মধ্যে রামাৎ্। কবিরপন্থী, দাছুপন্থী, রয়দাসী, রাক্রসেনেহী, 
মধবাচারী, বল্পভাচারী, মির।বাই, নিমাংৎ অর্থাত গৌড়ীয়, কর্ভাভ্জা, 
আউল, বাউল, সই, দরবেশ, ন্যাড়া, সাধবী, সহজী, খুনি বিশ্বাসী, 
গোৌরবাদী, নবরদিক* বলগানী, বাঁধাবল্লভী, সখীভাবক, চরপদাসী, 


২৩৮ প্রেমষিক-গুরু | 


হরিশ্চন্ী, সন্পন্থী, চুহরপন্থী, আপাগন্থী, কুগ্ডাপস্থী, অনহদ্‌পস্থী, অভ্যা- 
গত, মাধবী, আঁঢারী, অটলমাগাঁ, পলটুদাসী, বুনিয়াদদ!সী, সৎনামী, 
বীজমার্গী গ্রভৃষ্তি শাখ| সম্প্রদায় আছে। ইহা ভিন্ন আরও যে কত, 
সম্প্রদায় আছে কে তাহর ইয়ত্বা! করিবে । প্রকৃতির অধোক্সোতে আর্জি 
কিন্দুণমাজ দুগ্শার চরম সীমায় উপনীত হইলেও এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায়, 
হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন এক দিন সগর্ধে ভারতের বক্ষে উড়াইয়াছিলেন ॥ 
এরূপ ত্যাগ ও ত্যাগীর দৃষ্টান্ত ভারত ভিন্ন অন্ত কোথায়: দৃষ্ট হয় না। 
তাহারা একদিন সর্ব প্রকার উন্নতির উচ্ছমঞ্জে দাড়াইলেও, কখনও কুকুর, 
শৃগ1লাদির্‌ সভার ভোগাবস্ততে ভুলিয়া! থাকিতে পারেন নাই ॥ এই সকল, 
ত্যাণীসম্প্রদায় এক্ষণে তাহার সাক্ষ্য গ্রদ।ন কগিতেছে,। 

এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত জন্রগ্ণকেই সম্সাসী বল! যাইতে, 
পারে। তে গ্রধানতঃ তাহার! ছুইআ্রীতে বিভক্ত ; এক বিবেকী-_. 
অপর ভক্ত । ধাহার! আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপ লাভের জন্ত, 
গৃহস্থাশ্রম তাগ করেন, তাহার! বিবেক ;--আর ফাহার! সচ্চদানন্দ বিগ্রহ. 
লাভের জন্য ব্যাকুল হুইয়! গৃহস্থাশ্রন পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগকে 
তক্ত-সন্নাপী বলাষায়। তবে যে কোন ভাবে অনুগ্রথণিত হইয়। গৃহস্জা শ্রম 
পরিত্যাগ করা হউক না কেন, বৈরাগ্য যে তাহার মূল কাঝণ সন্দেহ 
মাই; ভাই সকলেই সন্গ্যাসী। পূর্বের লোক একটী ছেলেকে সন্ন্যাসী; 
করিতে পাগ্িপে বংশের লহিত নিজকে ধন্য জ্ঞান করিত। কিন্ত 
এখনকার লোক সন্নানী হইবে ভাবিয়। ছেলেকে সাধুর নিকট যাইতে 
দেয় না, পুত্রের নিয়মনিষ্ঠ। কিম্বা নিরামিষ ভোজন অথবা" সতগর্থরদি পাঠ 
[পতার, অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহারা ভারতীয় শিক্ষার বর্িত, 
কাজেই সন্্াসের মহোচ্চ গ্রভীর তত্ব বুঝিতে পারে ন| | নতুবা অধিকাংশ 
সন্গ্যাসীকে উন্লার্গগামী অথিয়! পুভ্রকে তৎপথে যাইভে দিতে আশ 


জীবন্ুক্তি। ২৩৯ 
ফরে। তগবান্‌ গৌরাজদেবের জ্যে্দ্রাতা বিশ্বূপ সন্নাম গমন করিলে, 
তদীয় বুদ্ধ পিতামাতা চ'খের জলে বুকভাসাইয়। ই্টদেবের নিকট গ্রার্থন। 
করিয়াছিলেন, "মামার বিশ্বরূপ যেন গৃছে ফিরিয়া না আইসে।” ধনা 
পিতাযাত11-_পুক্র মন্নানী হইয়। গৃহে মিলে পতিত হইবে, তাই. 
পু্বত্সল পিতামাতা পুন্রবিরহে মৃতপ্রায় হইয়া ও পুলের মগ্গলকামন। 
করিয়াছিলেন। এমন পিতামাত। ন1 হইলে কি গৌরাঙ্গদেবের ন্যার 
পুজ্রপাত করিবার সৌভ!গা হইত। আধ্যাত্মিক গভীর-চিন্তানিরত ও 
ভগরদ্ভাবে বিভোর ভারতই একদিন তারম্বরে গাহিয়াছিলেন ;-_ 
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ! বহ্থন্ধর! পুণ্যবতী চ তেন। 
অপারসন্বিৎহখসাগরেম্মিন লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্যা চেতঃ ॥ 

অপার সন্বিৎমুখ-সমুদ্রনপ পরবদ্ধে বাহার চিত্ত বিশপীন হ্ইয়াছে। 
তাহার দ্বার! কুল পবিত্র, জননী কতাথ! ও বন্থুমতী পবিভ্রা হইয়। থাকেন। 
তবেই .দেখ সন্না'সীর স্থান কত উর্ধে তাই শিবাবস্তার শহ্করাচার্যয 
এই কৌপীন-কন্থাধারী ভিক্ষুক সন্নাসীদগকে উপণক্ষ করিয়া! গাহিযা 
ছিলেন ;- 
বেদাস্তবাক্যেযু সদা রমস্তো, ভিক্ষাননমাত্রেণ চ তুটিমন্তঃ | 
অশোকমন্তঃকরণে চরস্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ 





সম্াসীর কর্তব্য । 


বৈদিক বিপানে সঙ্লাগী হইতে হইলে জীবনের শেধদশায় হওয়া 
কর্ভবা। দ্বিগকুমার প্রথমতঃ সাবিল্রী দীক্ষা! লাভকরতঃ মঞ্জিমেখল| 
ধারণ করিয়া অরণো গুরুগৃহে উপনয়ন করবে। তথার বাদ করিয়। 
খবদ্াতা!সের সহিত নি নিজ বর্ণধন্ম, বেদাদি শাস্ীয়ন্্ন ও চিতসংযম 
শিক্ষ। করিবে । বিষ্যাপিক্ষ! পূর্বক সংযমাতামে জ।নলাভ হইলে শ্বগৃহে 
ঈমাবর্তন করতঃ শাস্ত্রোক্ত বাবস্থান্ুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়! গাহস্থ্যাশ্রমে 
গ্রবেশ করিবে। তৎপরে গৃহস্থাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন ও 
ক্ুলপাবন পুন্রা্দি উৎপাদন করিবে। তদনন্তর বানগ্রস্থাশ্রম অবলঘমই 
দ্বিঙ্গাতির কর্তবা। এই আশ্রমে থাকিয়! একান্কে বাস করতঃ আত্মানাস্ু 
বিচারদ্বার! যখন ভীব বৈরাগ্োের উদয়ে জানের বিকাশ হইবে, তখনই 
সল্লাসাশ্রম গ্রহণ কর্ধব্য। কিন্ত ব্রদ্মচর্ষাশ্রমেই যাহাদের জিহ্যোপস্থ 
সংঘত হই! বিষয়টবরাগ্ের উদয় হয়, তাহাদের আর অন্ত কোন আশ্রমে 
গ্রবেশ করিতে হয় না। এমন কি এইরূপ নৈঠিক ব্রহ্মাদীর আর 
সন্নযালেরও দল্পকার নাই। যাহার! গার্স্থাপ্রমে প্রবেশ করিয়! বিষয়ে 
আমক্ত হইয়া পড়ে, তাহ।দের জন্যই মন্নযাসাশ্রম বিহিত। তাহা ও উপযুক 
সময়ে গ্রহণ করা কর্তবা। যেরুদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রত! ত।ধ্যা এবং 
শিগুতনয়, ইহান্দিগকে ভ্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করে, দে মহাপাতকী 
ছুইয়। থাকে। যথ! £-- 


মাডৃহ! পিতৃহ! স স্ঠাং স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ। 
অসন্তর্প। স্বপিত্রা্দীন্‌ যো গচ্ছেস্তিক্ুকা শ্রমে ॥ 
মহানির্বা!ণ তত্র, ৮ উ; ১৯ল্লোঃ। 


ষ্ 


তাত ৮ 
এ নু ঢু ডা 
রঃ 
হতে 
॥ চি 


ষে ব্যক্তি শীকন পিতামাত! ও গর্থী গ্রভৃতিকে পরিতৃপ্ত না রর 
২ গমন করে তাঁহাকে পিতৃহত্যা, মাতৃঙতা।, স্ত্রীহত্যা ও নি 


'হত্যাদি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তাই শান্গে আছে যে-- 
বিদ্যামুপার্জয়েদ্‌ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে । 


প্রৌছে ধন্মীণি কর্াণি চতুর্থে পরত্রজেছ স্বী & এ 
মন্থুমংহিত|। 
বাল্যকালে ঝা, করিবে, যৌবনাবস্থায় ধনোপাজ্জন 'ও দার* 
পরিগ্রহ করিবে, প্রৌট়সময়ে ধর্ম কর্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় 
( পথাশোর্ধে ) অন্গাসাশ্রম অবলঘ্ধন করিবে। শান্ত্রকারগণের এরূপ 
কঠোর আজ্ঞ।সন্থেও বুদ্ধদেব, শঙ্কাচা?, কপিলদেব, গুকদেব, গৌরাঙ্গ- 
দেব গ্রাভৃতি অবতারগণ এবং কত'মহাস্্ আত্মীয়বর্গকে শোকাকুল করিয়! 
গ্রব্রজা। গ্রহণে বাধা হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের 
দ্বার! ইছাই গ্রচারিত হইয়াছে যে, প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে 
কোন সময়ে সন্নাসাশ্রম অবলদ্ঘন করা যাইতে পারে । এই কারণে শান্ত 
প্তত্বজ্ঞানে সমুংপঞ্নে” ইত্যাদি বাক্যে সন্গাসের অধিকার নির্ণয় করিয়। 
দিয়াছেন।. ভগবানের প্রেগাকর্ষণ যে ব্যক্তি অনুভব করিতে গারিয়াছে, 
তাহার নিকট শান্তর-যুক্তির মধ্যাদ! রক্ষিত হয় না। তাই প্রেমের মহাজন 
জীমৎ রূপগোগ্ামী বলিয়াছেন, 
ততৎভাবাদিমাধূর্ধ্যে শ্রুতে দীর্যদপেক্ষতে। 
নাত্র শান্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোতোৎপন্তিলক্ষণম্‌ ॥.. 
ভক্কিরসামৃতসি্ধ । .. 
সেই মাধুরয/ভাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বরলাতবিষয়ে এতাদ্ুণ বোধ উৎপন্ন 


হয় যে, খুদ্ি কিন্ব! পাস্ত্োক্ত বিধি-নিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না। 
৯ ২০০ 





নে 
৫ ৬প্স] 


8২ গ্রেমিক-গুরু 


তএব উপক্বোক্ত শান্্বাক্যগুলি অনধিকারীর শাসন মাত্র। ব্রহ্নচ্ধয 
টু ুক্তিরূপ কর়তরুর মূল, গারহৃস্থা তাহার শাখা-প্রশাখাযুক্ষ প্রকাণ্ড কাণ্ড, 
. ৰানপ্রন্থ তাহার মুকুল এবং সন্ন্যাস তাহার শাস্তিস্ধারুসভরা মুপরিপৰ 
ফল। এই অনৃত্্ময় ফলযেব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে পারিল না, 
ভাহার জীবনই বৃথা । কাজেই তবজ্জান উৎপন্ন হইলেই সংসার-লালস! 
গরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে । 

 ভগবান্‌ ঈশা তাহার শিশ্বগণকে সর্বন্থ বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে 
বিতরণ পুর্ক ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন | বথা £-_ 

5811 2]1] 096 50 17255, 210 5150 21105) 0০0510৩ 9০091 
56105 10275 011)101) ৪: 1006 010, ৪. 00685015 10) 01১০ 10626108 
0991 21156) 000, 0616 10 0116 201010901500) 0910)01 
7701) ০0110196601), ঠি0 ৮1616 0107 01658501৩15) 0১৩1৩ 5০91 
70626 05 2150, 

দু31016),5৮ 100 211, 
পারস্ত কধি হাফেজ বলিয়াছেন ; ৫ 

প্যদি মহান পরমেখরের উদ্দেত্তে সংসারের সর্বস্ব বিনাশ কর, ভোমায 
আপাদ-মত্তক ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। ভোমার অস্তিত্বের ভূমি 
বিলোড়িত হইলে মনে করিও ন! যে তুমি বিনষ্ট হইবে ।” 

দদেওয়ান স্থাফেজ” নামক গ্রন্থের অনুবাদ। 
ভগবান্‌ শ্ত্রীকৃষ্তও .উদ্ধবের নিকট “সন্নযাসঃ শীর্ণি স্থিত:” অর্থাৎ 
সম্যাস আমার মস্তকে স্থিত” বলিয়! সন্নাসাশ্রমের গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন। 
নুতরাং মুক্তিরূপ কল্পপাদপের ফল ভক্ষণে ইচ্ছা থাকিলে সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ 
একান্ত কর্তব্য। ইহ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুমলমান, পৃথিবীর এই চারিটী 
রে ধর্দমন্্রদায়ের আধ্যগণেরই অনুমোদিত । কিন্ত আছি হিন্দুধর্পাহূ- 


জজ ২৪৩, 








পপ সা পালা 


সিসি 


ঘোদিত ব্রদ্ধচর্ধ্যয়ূপ মূল ছেদদিত হওয়ায়, মুক্তি-করপাদপের অন্তান্থ অঙ্গ 
 শ্রীহীন ও শু হইয়া গিয়াছে । আর দেই গু-পাদপে অসংখ্য পরগাছ! 
গজাইয়! উঠিক়াছে। এক্ষণে গাহস্থা ও সন্ন্যাস, এই উত্তয় আশ্রমই' 
জীর্পদশাগ্রস্থ কঞ্ধালাবশেষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল বিদ্বা, জ্ঞান, 
সংঘমশিক্ষা: হউক, আর ন1! হউক দীর্ঘকেশ-শশ্রনখাদি রাখিয়! কষায় 
ধারণ.ও রুস্ব ললানাদির বাহা-অনুষ্ঠানকাপীই লোকসমাজে ব্রহ্মচারী । 
দেবরুত্য, পিতৃক্কতা, স্বাধার, ও আঁশ্রয়োচিত অন্তান্ত অবশ্যপালনীয়, 
কাধ্য করবান! কর, বিবাহ করিয়া পুল্রোৎপাদন করিতে পারিলেই 
সে গৃহস্থ। শিক্ষিত বধুমাতার মন্ত্রণার় উপযুক্ত পুত্র ধাটার বাহির 
করিয়া! ছিলে তখন পিতামাতা বানগ্রস্থী। আর যথন প্রাণবায়ু 
বাহির হইলে নশ্বর তনুকে ছিন্নখন্ত্রে জড়াইয়া কলসীকাথ! সহ শ্মশানে 
নিক্ষেপ করিবে, তখনই ূ্ণদমাধি__সঙাস পিদ্ধ হইবে। হায়। হায়! 
্রঙ্নচর্ধ্য অভাবে * ও কালগ্রভাবে হেম্প্রভা ভারতের কি মলিন মুক্তিই, 
হইয়াছে। তাই আজ তারঙবাদীও দুর্দশাগ্রস্থ ও নিন্দিত হইয়া 
গড়িয়াছে। 
বিষম কাল পড়িয়াছে। বিষম কাল গড়িয়াছে বলিয়াইত ভয় হয়। 
হায়রে! জন্মজন্নান্তর তগপশ্ত! না! করিল মানব যে সন্ন্যাস কখনই লাভ, 
কারতে পারিত না; আব্কাল কালগ্রতাঁবে সেই পাপপুণ্যাত'ত পবিশ্র 
আশ্রম সাধারণের সন্দেহ গুল হইয়া পড়িয়াছে। কুক্ষণেই রাক্ষসরাজ 
রাবণ কপট সন্ন্যালীর বেশে সীতা হরণ করিরা, সেই অবাধ চোর, ডাকাত, 
নরঘাতক, লম্পট, বাদমায়েদ- গ্রভৃতি ব্যক্তিগণ আগুন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির" 


* মত্গ্রলীত প্রহ্ষচধ্য সাধনে” ব্রন্ধচর্ধয.ও ভাহার উপকারিত। লেখা 
হইয়াছে। 
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মানসে সন্নযাপীর বেশ ধারণ করিতেছে। সন্্যাসিগণ হিন্দুসমাজের শীর্ষ 
স্থানীয়; তাই হিন্দুগণ সাধুসন্ল্যাসিগণকে হৃদয়ের শ্রস্ধা-তক্তি অর্পণক রিয়! 
থাকে, অনুর্যযষ্পন্তা কুলবধুগণ অবাধে ও অকুষ্ঠিতচিভে সাধুর নিকট গমন 
এবং সম্তাষালাপার্দি করে। অনেক বদমায়েন মেইজন্ত পবিত্র সন্ন্যাসীর 
সাজে আবরিত হইয়! সাধারণের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করতঃ আপন মতলব- 
সিদ্ধি ও নিশ্চিন্তে বিনা পরিশ্রমে উদরপোষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভাল 
দ্িনিষেরই ছেল বাহির হইয়। থাকে, সুতরাং ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের 
মহত্বই বিঘোষত হইতেছে । কিন্তু সাধারণ লোঁকে এইরূপ ভণ্ড কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়৷ আর সাধুযন্থ্যাসীকে সরল প্রাণে সেবাপূজ! 
করিতে সাহ্ী হয় না। বিশেষতঃ অপরিশুদ্বচত্ত বশতঃ গ্রকৃত সাধু- 
মহাকআ্সাকে চিনিবারও তাহাদের শক্তি নাই। “শাচ্চা কহেত মারে লাঠি, 
ঝুট! জগৎ ভুলায়* কাই আড়ঘ্বরপূর্ণ রচন-বচনবাগীশ তণ্ডই সমান্জের 
লোঁকদিগকে মুগ্ধকরতঃ মহলব সিদ্ধি করিয়া লয়। সাধারণে গ্রকৃত 
সাধুকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের আপন আপন হৃদয়ের আদর্শান্যায়ী 
জটাজুটসমাযুক্ু, চিম্ট1-করগ্রধারী বিরাট মন্্াসীর অনুসরণ করিয়া থাকে । 
তাহারা গ্রকৃতমাধুর নিকট যাইয়। সুখ ন। পাইয়া! তাহাদের সাধুত্ে সন্দি- 
হান হইয়া পড়ে। কাছেই সম'নের দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে গুকুত সংধু দুরে 
সরিয়া পড়িতেছেন; আর পেস্থান যত চোর প্রতারকে অধিকার করিয়া 
লইতেছে। নতুধা সাধু কৃষ্যস্বরূপ ; অঞ্ধে তাহা দেখিতে না পাইলেও 
অব্যাত্ম চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্রির নিকট কি তাহারা অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন ৪ 
সাধুর শান্ত ও আনন্দঘনমৃদ্তি, ত্রিতাপক্রিষ্ট জীব ধাহার নিকট যাইয়া 
অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্ত ও শান্তি ও আনন্দ পায়, তিনিই বাঁথার্থ সাধু । এত- 
সিন শান্্রেও প্রকৃত সাঁধুর নুমহান লক্ষণগুলি স্থন্দরভাবে গ্রকটিত আছে। 
কোন শাস্ত্রেই রন্দ্রজালিকত। ও শক্তিমত্া সাধুর লক্ষণে লিখিত হয় নাই। 





৯৮ 


'জীবম্ুক্তি। ২৪৫ 


ছি ও, এমা সিএস পে এছ 








তাই বলিতেছিলাম, অনধিকারী ব্যক্তি মন্গ্য/সাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভওড- 
দল পুষ্ট ও নিজের ছুরদৃষ্ট লাভ করিও না। যখন তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হুইয়া' 
বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে এবং সাংসারিক কর্তব্যবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে, তখনই সন্ন্যা- 
সাশ্রম গ্রহণ কর! কর্তৃব্য। যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই এবং জ্ঞান 
ও বৈরাগা রহিত, অথচ সন্্যাসু অবলম্বন করিয়াছে, এগ্াদৃশ ধর্মবিঘাতী- 
ব্যক্তি অসম্পূর্ণ অভিলাষ হইয়! ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। কুকুর, 
গেমন বমন করিয়া পুনরায় তাহাই ভক্ষণ করে,--পতিত সমন্নাসীঞজ 
তদ্ধপ। যথা +-- 


যঃ প্রত্রজ্য গৃহাঁৎ পূর্ধবং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ । 


যদি সেবেত তান্‌ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশ্বপত্রপঃ ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত, ৭স্কঃ, ১৫অং, ৩৬ল্লোক । 


যে গৃহের সর্বত্রই ত্রিবর্গ রোপণ কর। আছে, সেই গৃহ পরিত্তা।গ: 
পূর্বক প্রত্রজ্যা অবলঙ্থন করিয়া কোন সঙ্গ্যাসী যদি পুনর্ববার সেই ব্রিবর্গেরই 
সেবা করে, তবে সেই নির্লজ্জ ব্যক্তিকে বমনভোজী কুকুর শবে অভিছ্িত. 
করা যায়। অতএব আত্ম-প্রতারক ন! হইয়। নিজকে বিশেষ রূপ পরীক্ষ. 
করিয়া সন্নাসাশ্রমে গমন করিবে। 

যদিও তব্জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রীয় কোন প্রকার বিধি নিষেধের, 
অধীন নহেন, তথাপি পূর্ণসন্নাস অর্থাং-পরমহংসত্ব প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়া পর্যন্ত আশ্রমোচিত নিয়মাদি প্রতিপালন করিবেন। দণ্ড কমগুলু. 
ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিয়া গ্রামের বাহিরে বা তরুতলে অবস্থিভি করি- 
বেন। অহিংসা, সত্যণীলতা, অচৌধয, সর্ঝপ্রাণীর এতি দূয়াদৃষ্টি এতাবৎ 
আচরণ করিবেন। কৌগীন মান্ত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারপার্থ কন্থ। বা! 
কম্বণ এবং পাহুক1 ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই নিজ নিকটে রাখিবেন না। 


২৪৬ প্রেমিক-গুরু | 


অনিকেতঃ ক্ষমারতে। নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জজিতঃ। 
নির্মমো নিরহস্কারঃ সন্গ্যাপী বিহরেত ক্ষিতৌ ॥ 


মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। 

সন্ন্যাসী একত্বানে সর্বাদ! বাস করিবেন ন1। বৃদ্ধ, মূর্ধনু, ভীরু ও' 

বিষয়াসক ব্যক্তির সঙ্গ ভ্যাগ করিবেন । সমস্ত গ্রকার লোকসঙ্গ পরি-. 

ত্যাগ পূর্বক একাকী বিচরণ কর! কর্তব্য । যাঁক্রা, শঙ্কা, মমতা, অহস্কার, 

সঞ্চয়, দাসত্ব, পরনিন্দা! গ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। সন্ন্যাসী গ্রাম্য আমোদ 

গুমোদ, নৃতাগীত, সভাসমিতি, বাদবিত গা, ও বক্ততাদি বজ্জন করিবেন। 
কাম ক্রোধাদি মনেও স্থান দিবেন ন।1 যথা £-- 


ন'চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ | 
দ্ারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পুশেদ্‌ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥ 
| মহানির্বাণ তন্ত্র। 
সন্নাসী স্ত্রীলোকদিগের মুখ দেখিবেন ন1!) তাহাঙ্দিগের নিকটে 

থাঁকিবেন না| এবং স্পর্শ করিবেন না; রমণীর সহিত রহস্তালাপ বর্জন 
করিবেন। সর্বপ্রকার বাসনা, কামনা, লুখ, ছুঃখ, শীত, আতপ, মান, 
অভিমান, মায়, মে'হ, ক্ষুধা, ভূষণ ভুলিয়! দ্বন্ব সহিষ্ণু হইবেন এবং সর্বত্র 
সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইন। সর্ব ব্রহ্মময় দর্শন করতঃ ব্রহ্মভাবে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইবেন। তৎপরে জত্ম-স্বর্ূপ প্রতিষ্টিত হইলে পর্বববিধিনিষেধ বিসম্ন 
পুর্ব পরমহংন হইবেন যথ! £-- 


ভেদাভেদে৷ সপদি গলিতোৌ পুণ্যপাপে বশর 
মায়ামোহো ক্ষয়মধিগতৌ নষ্ট সন্দেহ বৃতৌ । 





এ টনি ডিনার (০৮ স্হান 


নিস্ত্গুণ্যে পথি বিচরতাং কো! বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ 
গুকাষ্টক। 


বে সকল মহাত্মা তন্বজ্ঞান লাভ করিয়া নি্বিগুণা-পথেতে বিচরণ 
ফরেন, তাহার পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। গ্রীরূুপ ব্যক্তির পাপপুণ্য 
বিশী্ণ হইয়! যায়, ধর্্াধর্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ--ইন্টি- 
যাদির ধর্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়! যায় । তখন তিনি কেবল শবাতীত ও 
গুণত্রয় শুন্ত ব্রঙ্গতত্ব জ্ঞাত হইয়| বিচরণ করিতে থাকেন । এইরূপ অবশ্থ! 
প্রাপ্ত হইলে সে সন্ন্যাসী, পরমহংস-বাচ্য হন। পরমহংস অবস্থার বেদাদি 
শান্থের বিধি-নিষেধ ছারা! আর বন্ধন সম্তব হয় না। 

পরমহংস সন্নাসী শাস্ত্রের নিগুঢ়ার্থ সকল ব্যাখ্যা করিবেন, বিষয় বিসুঢ় 
লোক সকলকে তস্োপদেশ দ্বারা প্রবুদ্ধ কগিবেন, শাস্ত্রীয় গুহারহস্ত গ্রন্থা- 
কারে প্রচার করির] সাধারণের সংসয়-গ্রস্থির উচ্ছেদে ও ভ্রাস্তির শাস্তি 
করিয়! দিবেন। অধিকাংশ হিন্দু-শান্ত্র এবং প্রধান গ্রাধান ভাষ্য ও 
টাকাকার সকলেই পরমহংস সন্গ্যাদী। গরমহুংস পুণ্যতীর্থে কিন্ব! পবিক্র- 
প্রদেশে বাস করিবেন এবং যথাশক্তি পর্যটন পূর্বক দেশে দেশে জ্ঞানো- 
পদেশ দান করিয়! লোকদ্দিগকে পবিত্র করিবেন। জগতের সর্বপ্রকার 
হিতসাধনই গরমহংসভীবনের মহাব্রত। ্‌ 

সমস্ত লক্ষণ মিল(ইয়! সন্ন্যাসী ঞ্থিতে পাওয়। বন়্ই ছুর্লভ। তাই- 
বলিয়া! কেহ যেন সঙ্ন্যানীর নিন্দা করিওনা। কেন না, দেবাদি-/ 
দেব মহাদেব বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি বিষুঃ, শাস্ব ও সর্যাসীর নিন্থা 
করে, সে বাক্চি বাইট হাজার বৎসর বিষ্টার কমি হইক়! কাঁলযাপন করে।” 
বথা ২ 


২৪৮ প্রেমিক-গুরু | 


বিষুঞ্চ সর্বশাস্্রাণি সন্ধ্যাসিনঞ্চ নিন্দ্রতি | 
ষ্তি বর্ধপহআণি বিষ্তাাং জায়তে কৃমিঃ ॥ 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্য ও তদ্ধর্ম | 


এসপি ৯ 
এ লি 
১০৪ ক ৪৭ 


ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের তিরোধানের 'পর যখন পথত্রষ্ট বৌদ্ধগণের * 
শুন্যবাদ ও নাস্তিকতার কঠোর কর্কশ আরামে দিগ্‌মগুল প্রতিধবনিত ; 
খন অবদর বুঝিয়া বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও কাপালিক গণ বিকট ৰদনে বেদান্গু- 
ট্রহছায়াশ্রিত ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়া! বসিল__পঞ্চ ম-কারের সাধনার 
আমে মদ-মাংসের শ্রাদ্ধ ও নারীর সতীত্ব লুন্তি ত হইতে লাগিল। জপ, তপ, 
পুণ্য, ধর্ম, যাগ যক্ত, শাস্ত্রচ্চ! উঠিয়া গেল; বিষগ্নাসক্তি ভারতবর্ষকে 
রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমার স্তায় গ্রাস করিয়া বসিল। তপন্তেজবীধ্যবান্‌ ব্রহ্মবাদী 
খাষিগণ নিভৃত গিরিগুহাঁয় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; সুনিগণ, যোগিগণ 
লোকসমাক্জের অগোচরে লুক্কারিত হইলেন । সাধারণ লোক সকল বিষয়ের 
পাস হইয়া--সংসারে কীট হইর! ্বর্গ-সুখাদ্দি ভোগ কামনায় ব্রহ্মজ্ঞান-_ 
আত্মসমাধি আদি ভুলিয়। কর্দমকাণ্ডকেই আদর করিতে লাগিল । ভাঁরত- 
সন্তানগণ জগৎপতিকে ছাড়ির! জড়-জগতের সেবায় মনোনিবেশ করিল-_, 
ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া নরগণ নারায়ণকে বিদায় দিয়া সংসারকেই 





* ভণ্ড ব! ত্রষ্টাচারী বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী ব! বৈষবের আলোচনায় প্রকৃত 
বৌদ্ধ, সম্ন্যাসী বা! বৈষবের গৌরব নষ্ট হয়না; কেননা সে আলোচনা 
তাহাদিগকে ল্পশ বরে না। 





জীবন্মুক্তি |. ২৪৯ 


৯ লিউ এস সস্তা নিও এস 





৯ পো তি তাস পরোটা জাল রস্ি 


সার তাবিশ্ন! স্বার্থলেবায় ব্রতী হইল। ভারত ভূমির বৈদ্দিক-প্রতিভ! 'অন্ত- 
ছ্ভি হইল, __বাক্গণাধর্ম্ের উজ্জ্বল হেম প্রভা কালের নিম্পেষণে গু কাইয়। 
ভূমিতে লুটাইরা পড়িল। তারতের সর্বত্র অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া 
গেল । 

সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া দেবগণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন,-" 
ভগবানের চিরসাধের ভারতের দরুণ ছুর্দশ। দেখিয়া তাহার অটল 
সিংহাসন কীপিয়া উঠিল ! “ ঠিক সেই সময়ে শিবতেজনীধ্যে প্রদীপ্ত হইয়। 
পৃথিবী-প্রসি্ধ প্রাত:ম্মরণীয় ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ভারতে আবিভূ্ত হইয়া 
ভারত-লিংহ'সনে বেদান্তশাস্ত্রের বিজয়মুকুট স্থাপন করিলেন। বেদান্ত- 
শাস্তের পুনঃ প্রচার করিয়। কম্নকাণ্ডের অনিত্যতা।, জগতের অসত্তা, 
কুর্মাটিকাবৎ সংসারের ক্ষণভগ্কুরতা এবং ব্রহ্মই সতা, ইহাই লোকসকলকে 
শিক্ষা দিলেন । তিনি বুঝাইলেন-জীবও ব্রহ্ম জগৎ ও ব্রহ্ম, সদস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম 
তিন্ন আর কিছুই নাই।তীহার প্রতিভা ও তপস্তেজবীর্ধা সহা করিতে না 
পারিয়া৷ পথভ্রই বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত, লঙ্ব। প্রভৃতি অনার্ধা দেশে 
যাই! আধিপতা বিস্তার করিল । কেহ কেহছবা পর্বতগুহায় কিনব! নিবিড় 
জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকরিয়! সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল। 
মগ্পনিশ্র গ্রভৃতি মহামছোপাধ্যার পঞ্ডিতগণ শঙ্করাচার্ধোর প্রতিভার নিকট 
" জড় হুইয়! গেলেন। সকলে তীহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়! দ্বিগুণ-উৎসাহে 
গুরুর কার্ধো সহায়তা করিতে লাগিলেন। দেশের আপামর সকলে 
তাহার চঞ্ণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল । অতি অল্পকালেই সমস্ত ভারতবর্ষ 
তাহার চরণে লুটাইর়! পড়িল, তিনি লোকগুরু-__জগৎগুরুরূপে ভারতের 
সর্বত্র শান্তির অমিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বৌদ্ধ মন্দিরে দেব. 
দেবীর সৃত্তি স্থাপিত এবং বৌদ্ধ মঠ গুলি হিন্দুমঠে পরিণত হইল । আবার 
সকলে বেদবেদাক্ডেক্ত ভ্রান্মণ্যধর্দের সুশীতল ছারায় আশ্রয় লা করিয়। 

১৬-_-ক 


২৫০ প্রেমিক-গুরু | 


লাস তানি বিট ্কিতা ভিপি লি জা লিপি লাস এলসি জাভা সা শিমলা আআ ও সস শা তপতি ৯০৭৯ লা ০০ 


নৰ জীবনে সঙ্গীবিত হইয়া উঠিল; অপূর্ণ মানবঙ্গীবনের পূর্ণস্ব সাধন 
করির। ষর্তেট অমধ্ত্ব লাভ করিল। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং গান্ধার হইতে চট্টল 
পর্যন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া! ঘবদাঞ্তিক ক্রন্মজ্ঞান গ্রাচার দ্বাও1 ভারত- 
বর্ষকে পুনজ্জাগ্রত কবিয়া তুলিলেন। অশ্রুসিক্ত ভারতমাতার মলিন বদনে 
আবার বিছ্যুদ্বিকাশ দেখ! দিল । জগঠের যাবতীয় ধর্মমত গ্রতিষ্ঠাতাগণ 
ভগবানের কোন বিশেষ একটি লক্ষণ নিরূপণ করিয়া তাহ! লাতের উপায় 
প্রচার করিয়াছেন । তাই যাবতীয় ধর্মম-সম্প্রদায় হইতে বিদ্বেষ কোলাহল 
উখিত হৃইয়। থাফে। কিন্ত ভগবান্‌ শঙ্তরাচার্ধ্য ব্রন্মের শ্বরূপলক্ষণ 
নিক্ধগণ করিয়া যে বিশ্বব্যাপী উদ্ধার মত গ্রচার করিলেন, তাহাতে সর্বাধি- 
কারীজনগণ স্থান লাভ করিয়! কুণ্ার্থ হুইল । তাই আজি হিন্দু, বৌদ্ধ, 
ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, প্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি-জগতের যাবতীয় ধর্ম 
সম্প্রদায়কে বৈদাস্থিক ধর্ধের বিশাল গর্তে পড়িয়া থাকিতে দেখ! যাই- 
তেছে। এমন সর্বমতসমন্থরী ও সর্ববধপ্সমঞ্জস উদার মত বা ধর্ম আর 
কখনও কোন দেশে কাহারও কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। এমন ধর্মবীর, 
ক্দবীর, জ্ঞানবীর, প্রেমিক প্রচারক বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। বান্রশ বৎসর মাত্র. তাহার পরমাণু; এই বয়সে তিনি 
সর্ধবিষ্য1! ও সর্ব-শান্ত্রবিশারদ পুত হইয়া সাধনদ্বার। ব্রহ্মনাক্ষাংকার লাভ 
করেন, উপধর্্ম-পরিপ্লাবিত ভাঙ্গতবর্ধে তিনি পরব্রঞ্জে ( তথন রেল, জীমার 
ছিল না) পধ্যটন পূর্বক সমগ্র ভারতে সত্য সনাতনধর্্ম প্রচার করিয়া 
ছিলেন। কত কত মহামহোপাধ্যায়-পপগ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত 
করিতে হুইযাছিল,-কতঘার কত ছুর্বৃ তের হাতে জীবন সংশয় ঘটিরাছিল। 
এতদ্ব্যতীত শারীরিক সুত্রের ভাষ্য, শীমস্তগব্দগীতার ভাষ্য, দশোপনিধদের 
ভাষ্য, যোগশাস্ত্রের টাকা, যাইটখানি বৈদিক গ্রন্থ এবং ভক্তিগদ্গদ চিতে 
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কত দেবদেবীর স্তবাদি রচন। করিয়াছিলেন । মোহমুদগর, বিজ্ঞানতিক্ষু, 
আত্মবোধ, মণিরত্বমালা, অপরোক্ষাুভূতি, বিবেক চুড়ামণি, গ্রভৃতি গ্ন্ব- 
গুলি পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত হইয়! তাহার অক্ষয়কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । 
পাঠক! একজনের বপ্রিশ বৎসর আয়ুদ্ধাল মধ্যে এরূপ কর্মময় জীবন 
আর কাহার৪ দেঁধিপ্ছ কি ?--ভাবিতে গেলে আমাদের ক্ষুপ্ধ মস্তি 
আলোড়িত হইয়া যাইবে । তাই বুঝি আজি ভারতের আবাপ-বুদ্ধ-বনিতার 
কণ্ঠে শঙ্করের সুমহান নাম সমস্থরে উচ্চারিত হয়। ভারতের অন্তান্ত 
গ্রচারকগণ আপন দেশের গঞ্ডা ছাড়াইয়। কোন সমস অন্ত দেশের 
সাধারণ লোকের হৃদয় অধিকার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাভ করিতে 
পারেন নাই । কিন্তু শঙ্করাচার্ধ; সাক্ষাৎ শহাপরূপে ভারতের ঘরে ঘরে 
পুিত হইতেছেন। 

তবে আসাম ও বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই ভগবান শঙ্ক।রাচার্ধেের 
মাহা বুঝিবার স্থযোগ পান নাই । যে দেশের লোক তগখান্‌ বুদ্দেবকে 
বিষুঠর নবম অবতার জানিয়াও হৃদয়ের শ্রথ্ম-ভক্তির পাগিবর্তে “বেদ- 
বিরোধী নাস্তিক” বলিয়! দ্বণা করে, তাহারা মে শহ্বরাচার্্যকেও “প্রছন্ 
বুদ্ধ” বণিয়। নাসিক! কুঞ্চিত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আবার ' 
বঙ্গের এক সম্প্রদায় স্বকপোলকল্লিত কাহিনী রচিয়া বশিয়! থাকে; “যখন 
ভগবান্‌, দেখিলেন যে ভারতের পমগ্র লোক ধর্ম্বলে উদ্ধার হইয়া বাই- 
তেছে, তথন শিবকে শঙ্করাচার্ধযরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজকে বিপথে 
পরিচালনা করিতে তিনি অদেশে করেন, তাই শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব ।” 
ৰলিহ!রি যুক্তি! এ যুক্তির বালাই লইর? মারতে ইচ্ছা করে।, এরূপ 
কাহিনী) প্রচারে শঙ্করাচার্ষোর অনুষ্টে যাধাই ঘটুক্‌, কিন্ত ভগবানের প্দয্া- 
ময়” নামের যে সপিও্ীকরণ হইয়! গেণ-_ত্রাঙ্ষণের গায়জী-মন্ত্রের অর্থ যে 
ব্যর্থ হইয়। গণ, তাহা সম্প্রদায়ান্ধগণ ভক্ত ও গাণ্ডত হইয়া ও বুঝতে 
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পাঞিল না। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের অবস্থা কিদ্ধুপ ছিল, 
সে এঁতিহাসিক সত্যও বুঝি তাহার! জানিত ন|; জানিলে নিঙ্গজের গায় 
এ কাহিনী রচন! সম্ভবপর হইত ন।। তখন যেবেদ ও বেদ প্রতিপদিত 
তগবানের কথ! ভুলিয়া! নাস্তিকতা ও জড়ত্বের দানবী নিঃখাসে ভারত 
অধঃপাতে গিয়াছিণ, তবে লোক উদ্ধার হইয়া গেল” বলিয়৷ তগবানের 
মাথা ব্যথ। হইবে কেন? বরং শঙ্করাচার্ধ্য আবিভূতি হইগ। সেই নাস্তিকত 
ও জড়ত্বের পরিবর্তে ভারতের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেন। 
তাই আজ কৃতজ্ঞতায় অনু প্রাণিত হইয়া বুঝি এই সকল কাহিনী গ্রচারিত 
হইতেছে ;নতুবা এত বড় একট] অধঃপতিত জাতিকে অন্ত দেশের শোক 
সহজে চিনিতে পারিবে কিন্ূপে ? বঙ্গদেশে কখনই ত্রাঙ্মণাধর্মের গৌরব 
ছিল না) তাই আদিশুর কান্তকুজ হইতে পাচজন বৈদিকত্রাঙ্ধণ আনয়ন 
পূর্বক এতদেশে স্থাপনা করেন। বঙ্গদেশের বর্তমান ব্রাঙ্গণগণ তাহা- 
[দখেরই বংশধর । কালে তাহারা স্থানীক়্ ভরষ্টাচারী তান্ত্রিক ত্রাহ্মণগণের সঙ্গে 
বৈবাহিক মন্ন্ স্থাপন পূর্বক তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া! বৈদি ক-্ধর্ 
হইতে চাত হইয়! ভরষ্টাচারী হইয়া গেণ। তাই এতদ্দেশে বৃক্ষ ছাড়িয়া পর- 
গাছার আদর হুইয়! থাকে,_ শুই বেদান্ুমোদিত খাগুণীত স্ৃতির স্থলে 
রঘুনন্বনের ব্যবস্থ।, পাশিনীর স্থলে যুগ্ধবোধ--কলাপ, আযুর্ধেদের স্থলে 
বৈগ্যশাস্ত্র আতপের স্থলে সিদ্ধ, সংযমের স্থলে শ্বেচ্ছাচার 'অধিকার 
করিয়াছে ।' খালার পঞ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের মধ্যে ায়দশনের 
শু তর্কের রপাস্বাদে নৃত্য করিয়া! থাকেন। অন্বদ্দেশে কখনই বেদ- 
বেদাস্তের আলো!চন! হয় নাই। ছুই এক জন পণ্ডিত বেদাপ্ত শান্র পাঠ 
করিলেও অন্বর়, শব্দার্থ ব্যতীত “জায়তে জ্ঞানমুভ্তমং” দিবাজ্ঞান লাজ 
করিয়! ক্কতকৃভার্থ হইতে পাঠ্েন নাই ; সগুণ. নিগুণের বিগ্ভালয়ের ঝাল- 
,কোচিত অর্থ করিয়! অনথ উৎপাদন করিতেছেন । বব বিছ্বালনের 
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শিক্ষিত যুবকগণ বেদাস্তের আদর শিখিক্সছে বটে ) কিন্তু তাহারাও উশৃঞ্ধ, 
লত। বশভ; নান! মত বাহির করিয়। নাম জাহির করিয়া বেড়াইতেছে,। 
ভাই এতদ্দেশে বেদান্ত থা তৎ্প্রচারক শঙ্কগাচার্যোর মহত কেহ হাদয়ঙ 
করিতে পারিতেছে, না । যাহার চিত্ত যেরূপ অনুশালিত, সে সেইরূপ 
বেঙ্গান্তের ব্যাখ্যা কর্রিয়া থাকে ; কিন্,সতা-প্রতাক্ষকারী ধ্যতীভ বেদান্তের, 
গ্রক্কৃত অর্থ নির্ণয় করিতে কাহারও শক্তি নাই। তবে ক্রমণঃ শিক্ষিত- 
সন্প্রদায়ে শঙ্করাচার্ষের সিংহাসন স্কা্$পত হইতেছে । ভগবান রামকৃষ। 
পরমহংসদেবের অন্ত্গ্রহে তাহার মিশনও এতদেশে বেদান্ত প্রচার করিতে” 
টন । বাঙ্গালাদেশে কেহ বেদান্ত'ব! শঙ্করাচার্ষেযর মহোচ্চ.গন্ভীর ভান, 
ধারণ! করিতে পারুক আরনাই পারুক, স্দূর ইউরোপ-আফেরিকার গুণ" 
গ্রাহী ব্যক্তিগণ, শাস্তিবারি ও কণ্ঠের ভূষণ জ্ঞানে- বেদান্ত 'ও শঙ্করের মত 
সাদরে গ্রহণ করিগ্সাছেন। বাঙ্গালীর গৌরব জীমৎ বিবেকানন স্বামী, 
একমাত্র বেদাস্তশান্ের স্বারাই চিকাগো ধর্ামহাসভায় ভারতের ধর্মাগৌরব 
প্রতিপন্ন করিগাঁছিলেন। তাই আজ বেদান্তশান্ত্র পাশ্চাত্য, ধর্মজগঞ্জে 
যুগান্ধর উপস্থিত করিয়াছে। 

ভগবান শঙ্করাচার্ধয দ্রাবিড় দেশে জন্মগ্রহণ করেন'। তাহার বাল্যা* 
ৰস্থায় পিতভৃবিদ্গোগ হয়। তিনি আট বতসর বয়সেই সর্বশাস্ত্রে বাৎপত্তি 
লান্ড করিয়াছিলেন । নেই. সময়ে, অনেক রাজ1-মহারাজ। তাহার সুকুমার 
দেহ, সুমি যুক্তিপূণ বাকা এবং অসাধারণ পাঙিত্ে মুগ্ধ হইয়া তীয়, 
সেবায়, জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়মে কৌশলে মাতার 
নিকট অনুমতি গ্রহণ পুর্নবুক রন্ধদান ও ক্রক্ষগানে ভারতের ভূরিতার 
অবতারণাথ শঙ্করা চার্ঘ্য গৃহত্যাগ করিয়া স্বামী: গোবিন্দ পাদ।চার্যের শিষ্য 
স্বীকার করতঃ সঙ্স্যাসী, হইলেন।। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি 
আযাজ।ন লাশ বদ্দিন্া পরমহ্ংসন্ক প্রাঞ্ত হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন-- 
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উপনিষং ও তাহার মীমাংস স্বরূপ শাগীরিক্শুত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যঠপনার 
এবং প্রাচীন ত্রহ্মধিগণসেবিত ব্রশ্থন্ঞানের অনুমীলনের অভাবে গুরুর 
অভাবে__সর্বসাধারণের নিকট অধিকারান্ুরূপ তব্বকথার প্রচারাভাবে, 
ভারতে এই ছুর্দশ! উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি অল্প সময়েই মাঙ্গো- 
পাঙ্গ বেদাধায়ন করির়ু! বিপন্ন ভারতের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংস্কল্প হইলেন। 
বনু আলোচনা, বছ নময় ও বহু আয়াসসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান গ্রচার যে বিপুলবিদ্ব- 
বিপত্তিসংক্কুল, একঞনের জীবিত কালের মধ্যে নুসম্পর হওয়। ন্ুকঠিন, 
তাহা বুঝিরাই তিনি সংসারের মায়াম্মত1 কাটাইয়! একাকী সহমত জন- 
ধাধ্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । বেদান্ত ও উপনিষদাদির ভাষ্য, 
প্রথয়ন করিয়! শিব্যবুন্দকে শিক্ষা দিলেন । পন্মপাদ, হত্তামলক, সুরের 
বগ্ডন ও ত্রোটেক এই প্রধান শিষ্য চতুষ্ুর় সহ বেদান্ত শান্তর ও তত্বজ্ঞান, 
গ্রাচারার্থ ভারতের সর্বত্র পর্যটন করিতে লাগিলেন। ভারতের এক প্রান্ত 
হইতে অপর গ্রান্ত পথ্যস্ত তাহার দ্বযধবানতে পরিপূর্ণ হহল। তিন 
ুমুক্ষুবাক্তিগণের জন্ত সন্্যাস ও ব্রদ্ধজ্ঞানের ধ্যবস্থ] করিলেন; সাধারণের, 
জন্ত স্গণ ভ্রদ্মোপাসনা, ছুর্বলাধিকাপীর জন্ত বিঝুঃ, শিব প্রভৃতি প্রতী- 
কোপাষন। নির্ধারিত কারয়! দিলেন ; চিত্তগুদ্গির জন্ক স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত, 
নিফ'ম কর্মের বিধি৪ অনুমোদন করিলেন। তাই সর্ব।ধিকাদী, জনগণ 
তাহার প্রচারিত ধশ্মের উদারগর্ডে স্থান লাভ কগিয়। ধন্ত হইয়া! গেল। 
কাশ্মীরের সারদাপীঠে আরোহণ এবং সমগ্র ভারততর সর্ব|ধিক|রী জন- 
গণের গুরু হইবার লৌভাগ্য শঙ্করাচার্য্যের পরবতী কোন প্রচারক লাভ, 
করিতে পারেন নাই। তাই শস্করাচার্য জগদ্-গুর নামে আধ্যাত 
হুইয়ছেন। কলিতে নন্যাসাশ্রমেত্র বিধিমত পুনঃ প্রচলন করিয়া 
ভারতে জ্ঞানপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়)--শাজীয় "জ্ঞানকে অক্ষু্ন ও 
প্রতিভাসম্পন্থ রাখিবার সহুপায় দেখাইয়। দিয়! শিব-স্ববপ, শবরাচাধ্য 
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কেদারনাখভীতে বত্তিণবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহভাাগ করিয়াছিলেন। 

তগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধয ধণ্ম প্রচারের সুবিধার জন্য বেপোক্ত চারিটী 
মহাবাকা অবলম্বন করি! ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী বৃহৎ মঠ স্থাপন 
করিলেন। পঞ্গুপাদাচার্ধ্য প্রভৃতি চ।রি জন প্রধান শিষ্যকে আচাধ্য নিষুক্ত 
করিয়া--প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র ব্বতন্ত্র ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ, বেদ ও 
মহাবাকা নিদ্দিঃ করিয়া দিলেন। তাই লন্যাসী মাত্রকেই লিজ মিজ 
মতাঁনুসারে তাহার এক একটা গ্রহণ করিতে হয় ও তদন্স্জারে পরিচয় 
দিতে হয়। ঘথ। £-_ | 

উত্তরে জ্যোতিম্মঠ (জ্ো।সিম$) ক্ষের --ব্দরিকাশ্রম, দেব--নারায়ণ, 
দেবী--পুল্ন/গরী, তীর্থ-.অলকনন্া, বেদ--অথর্ব এবং মহাবাক্য_- 
অয়মাত্ম! ব্রচ্ম ৷ 

দক্ষিণে শৃঙ্গগিরি বা সিঙেরী মঠ, ক্ষেত্র--রামেশ্বর, দেব--আমিবক্সাহ, 
দেবী-_কামাথ্যা, : তীর্থ--তুঙ্গ ভদ্র, বেদ-_যন্কু এবং মহাবাক্য--অহুং 
ব্রন্ধান্মি। ৃ | 

পূর্বে গোবর্ধন মঠ, ক্ষেত্র-_পুরী, দেব__জগন্নাথ, দেবী-_বিমলা, তীর্থ 
--মঙোদধি, বেদ--ধক, এবং মহা বাক্য--গ্রজ্ঞ|ম।নন্দং অন্ধ । | 

পশ্চিমে শারদামঠ, ক্ষেত্র-_ঘারকা, দেব--সিতেশ্বর। দেবী--ভদ্রকাপী 
তীর্ঘ--গঙ্ষা গোমতী, বেদ--স/ম এবং মহাবাকায--তত্বমস। 

এই চারিটী প্রধান মঠ ব্যতীত সঙ্গযাসীসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত মঠ 
' ভায়তের নানাস্থানে স্থাপিত আছে । মঠের প্রধান চারিজন আচাধয্যের মধ্যে 
আবার বিশ্বরূপাচার্যের ভীর্থ ও আশ্রম ' এই ছুইটা শিষ্য, গল্পপাদাচার্যোর 
বন ও অরণ্য এই ছুইটী শিষ্য, ত্রোটকাচার্য্ের গিরি, পর্বত ও সাগর এই 
ভিন্টাংশিষ্য এবং পৃদ্থীধর!চার্য্যের সরদ্থতী, ভারতী ও পুরী-এই তিনটা শিষ্য, 
'অমুদাছে দশটী শিক্য হইতে দশটী সম্প্রদায় হইয়াছে। এই দশনানা লক্লাস- 
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'দিগকে আপন আপন সম্প্রদায়ান্ুসারে সাধনাদি করিতে হয়; ; সুতরাং তাহা 
নিরর্থক নহে দশটার উপাধির তাৎপর্য আছে। তীর্থ-- 


ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্ধে তত্বমন্যাদি লক্ষণে ? 
স্নায়াতুত্ার্ঘভাবেন তীর্থনাম। স উচ্যতে ॥ 
তত্বমপি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অিখেনী-সঙ্গমতীর্থে যিনি গান করেন, তাহার 
/) তীর্থ । 'আশ্রম-.. 
আশ্রমগ্রহণে প্রেঢ়ঃ আশাপাশবিবর্জিিতঃ | 
যাতায়াতবিনির্াস্ত এতদাশ্রমলক্ষণং ॥ 
'খিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিফ্ষাম হইয়। জন্বযৃত্যু বিনিত্ুক্ত 
ছুইয়াছেন, তাহার নাম আশ্রম । ব্ন--- 
হ্বরম্যনির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ। 
আশাপাশবিনির্ধ্স্ত বননামা স উচ্যতে ॥ 
ধিনি বাসনাঝ্জ্জিত হুইয়। রমণী নির্ঝর নিকটবর্জী বনে বাস করিয়া 
খাকেন, গীাছার নাম বন। অরণা-- 
অরণ্যে সংস্থিতো৷ নিত্যমানন্দনন্দনে বনে । 
ত্যক্ত। সর্ব্বামিদং বিশ্বমরণ্যলক্গণং কিল ॥ 


হিনি আরণা ব্রতাবলম্বী হুইজ! সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়! অ(নন্দপ্রদ 
অরণ্যে চিরদিন বাগ করেন, কাহার নাম আঅন্শ্য । গিরি-- 


বসো. পিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তশুপরঃ। 
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনীম। স উচ্যতে ॥ 





(লস হা (চলছিল লা সস আও জি স্ব ক সস শি আপ বল “হাল অর বি উর 
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মিনি লর্বদ। গিরিনিরাস-ততৎপর, গীতাভ্যাসে তৎপর, যিনি গম্ভীর ও 
ছবির বুদ্ধি, তাহার নাম গিরি । পর্বত-_- | 
বসেহ পর্ববতমূলেষু প্রৌছে। যো ধ্যানধারণাহ। 
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ববতঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 
যিনি পর্ধত মুলে বাস করেন, ধ্যানুধারগায় স্থুনিপুণ, এবং বিনি 
সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তাহার নাম পর্বত ॥। সাগর-- 
বসে সাগরগন্ভীরো৷ বনরত্বপরিগ্রহঃ | 
মর্যযাদাঞ্চন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
ধিনি সাগরতুল্য গন্তীর, বনের ফল মূল মাত্র ভোজী ও যিনি নিজ 
মর্ধ্যাদ! লঙ্ঘন করেন না, তাহার নাম সাগর । সরশ্বতী __ 
্বরতন্কানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ | 
ংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যে। হি অরম্থতী ॥ 
_ধিনি স্বরতত্বন্র,স্বরবাদী, কবিশ্রেঠ এবং যিনি সংসার-সাগর মধ্যে 
সারজ্ঞানী, তাহার নাম সরস্বতী । ভারতী-- : 
বিষ্ভাভরেণ সম্পূর্ণ সর্ধবভারং পরিত্যজেহ । 
ছুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ভিতঃ ॥ . 
যিনি বিদ্যাভারপরিপূর্ণ হইয়! সকল ভার পরিত্যাগ করেন, ছুঃখ ভার 
অনুভব করেন না, তাহার নান ভারতী। পুরী 
জ্ঞানতত্বেন সংপুর্ণঃ পুর্ণতত্ব্পদে স্থিতঃ। 
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনাম। স উচ্যতে ॥. 
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ধিনি তত্বপ্জানে পরিপূর্ণ হুইয়! পুর্ণতন্বপদে অবস্থিভ এবং পততভ 
পর্বন্ধে অনুরক্ক, তাহার নাম পুরী । 

আজ তীর্থেতীর্থে বন-জঙ্গলে, পাচাড়-পর্বতে, গ্রাম-নগরে এবং 
ইউরোপ-আমেরিকান্ন যে গৈরিফধারী সন্না!সী দেখিতেছ, তাহারা সকলেই 
ভগবান শঙ্করাচার্ধোর অপার মহিষ! বিঘে।বিত করিতেছেন এবং তাহারই 
অমানৃষী কান্তির পরিচয় দিঢুতছেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, প্রথম আশ্রম 
ব্রয়ের যথাবিধি ধর্পালন বক ব্রাহ্মণগণ সন্াাস অবলম্বন করিতে 
পারিঘে। কিন্ত শঙ্করাচার্য ব্যবস্থা করিলেন, বৈরাগ্য উদয় হুইয়] 
উপযুক্ত হইলেই যে কোন বাক্তি-_মে আশ্রমী হউক না কেন একেবারে 
সন্নাস গ্রহণ করিতে পারিবে । ভাই তাহার মতের উদ্দারগর্তে সকলেই 
আশ্রম লাভ করিয়! তদীয় মহত্ব বিঘোষিত করিতেছেন 

এই সন্গাসিগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ব্ভিক্ত, এক দণ্তী হ্বামী,-- 
দ্বিতীয় পরমহুংস। প্রথম অবস্থায় দণ্ডীম্বামী হইয়৷ ব্রঙ্গজ্ঞানালোচন! 
করিবেন, পরে ব্রহ্ষম্বরূপ উপলব্ধি হইলে পরমহংস হইয়! লোক শিক্ষা 
শাপ্্রব্যাখা! এবং জগঞ্িতায় নিযুক্ত হইবেন। এই সন্গ্যাসিগণ হিন্দু 
সমাজের সর্বসন্প্রদায়ের গুরু ।. কেন লা যে বেদবেদাস্ত ও পুরাণের 
মতান্ুসারে হিচ্ছুলমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা! ভগবান্‌ বেদব্যাসের 
বচিত ও ব্যাথাত.। ন্ুতরাং ব্যাসদেব সর্বসম্মত হিন্দু লমাঙ্ের গুরু। 
তাহার সন্তান ও শিষ্ত শুকদেবাচার্ধ্য, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচাধ্য 
গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদচার্ধা, গোবিন্দ পাদের শিষ্য শন্করাচাধ্য এবং 
শঙ্করের শিষ্যোপশিল্ভ বর্তমান সন্াসী-সম্প্রদাযন। নুতরাং সঙ্্যাসিগণই 
হিন্দু সমাজের গুরু । আবার এই সন্নাসী সম্প্রদারভুক্ত কোন কোন মহাত্মা 
হইতে ভারতের আধুনিক. যাবতীয় (ব্রাঙ্ম বাতীত) সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । আধুনিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠবযভিগণ ক্াপন 'মাপন্‌ 'সম্প্রদায়েরই 
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আচাধ্য হন, কন্ত সন্যাসিগণ সর্বসন্প্রদায়তুক্ত জনগণের আচার্য)রূপে 
সেবিশ ও পুজিত হুইয়! আসিতেছেন। বর্তমানে ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাক্করানন্ন 
স্বামী, বিশুদ্ধানন? ম্বমী, রামকৃষ্চগরমহংস প্রভৃতি সন্না:সী-মহাপুরুষগণ 
অপেক্ষা কোন্‌. সম্ুদার়তুক্তব্জি সাধারণের হৃদয়ের এমন শ্রঙ্কাতক্তিৎ 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? 

চারিটা- গ্রধান.মঠের অধ্যক্ষ ব। মহান্তগণ শঙ্করাচার্ধা নাথেই, অভিহিত 
হইয়৷ থাকেন। 


শিস, 








ঠসতিস্মি সমিতি 





প্ররূত সন্ন্যাস । 


্ত্রী-পুলদি আশ্রিত পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হইতে 
পলারন করার নাম সন্যাস নহে। গৈরিকবসন পরিধান, দণ্ডকমণ্ডলু 
ধারণ ও মস্তক মুগ্ডন করিলেই মন্যামী হওয়া যায় না। মহাত্মা কবীর 
বলিতেন ;-.. 


মুড় মুড়ায়ে জটারাখয়ে মন্তফিরে য্যায়সা ভৈষা। 


খলরি উপর খাখ্‌ লাগায়ে মন য্যায়সা তো ত্যায়সা । 
অর্থৎ--মস্তক মুগ্ডন করিলে কি হইবে, জট! রাখিলেই ঝ কি হইবে, 
আর গাজ্রোপরি- ভন্মলেপন করিলেই বাকি হইবে £-- মনোজ পুর্ব্বক 
তন্থজ্ঞন লাভ করিতে ন! পারিলে এই সকল বেশ-ভুষা কি কার্ধাককারক ? 
ঝাহার' আত্মানুভৃতি নাই, মনস্থিরত1 নাই, ভগবস্তক্তিঞ়ের উচ্ছাস নাই, 
ষে রঙিন বসন পরিয়া, কৌপীন ও কমণ্ডলু ধারণপৃর্র্বক গটাদুট বাঁড়াইয়া,. 
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তম্ম মাথিয়া বুক্ষতলে বসিয়! থাকিলে কি হইবে? সেরূপ সাদ সন্ন্য।সী 
যাত্রাসম্প্রদ।য়েও দৃষ্ট হইয়! থাকে ।* .আবার কেবল ফলাহারে, জলাহারে, 
শ্বল্লাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্্যাসী হওয়া যায় না) তাহ! হইলে 
পপ, পক্ষী, জলচর ব1 পন্নগগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিত ॥ ষথ! £-৮ 


বায়ু-পর্ণ-কণাতোয়ব্রতিনো। মোক্ষভাগিনঃ | 


সন্তি চেং পন্নগ! মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্। 


তবে সন্মাস কি ?__-সং-সমাক্‌ প্রকারে+ন্যাস-্ত্যাগ, সম্পূণরূপে 
ত্যাগের লাম সন্গাস।* এই সন্গাসতন্ব আত ছুর্বিজ্ঞের। সহজে বুবিয়। 
উঠিতে পারা যায় না। কানাকম্ম ত্যাগের নাম অন্যাস, ইহাই সাধারণের 
মত । কারণ ক।ম্যকম্মের ফল-জনকতা প্রযুক্ত তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক। 
কাম্যকর্ম্নের ফলকামন! পরিতাগ ও তৎসহ কাম্যকর্মেরও পরিবর্জন 
করার নাম সন্রাস। সন্যামী কাম্যকম্মের অনুষ্ঠান ও ফলাশা আদে 
করিবেন না। কাম কফ্রোধাদি ত্যাগ যেমন একান্ত কর্তব্য কেহ কেহ 
সমস্ত কন্মকেই সেইরূপ ত্যাগ করিতে পরামর্শ (দয়া থাফেন। আবার 
কেহু কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কন্ম কোনক্রমেই পরিত্যাগ 
করিতে নাই, কেন না এতন্বারা চিত পরিশুদ্ধ হয়। তত্বজিজ্ঞান্ু অঙ্জুন 
ভগবান্‌ শ্রকৃষ্চকে কন্থানুষ্ঠান তাযাগ, ও কন্মফল ত্য।গ, এই ছুই 
ত্যাগের তারতমা জিজ্ঞাসা করিলে পর, শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছিলেন,-_হে পার্থ! 

* এ সকল বেশ-ভুষা ও নিয়ম-সংযমা!দর ষে সন্রাসে প্রয়োজন নাই, 
আমি 'এমন কথ। বালতেছিনা। শ্রকৃত ওষধের সঙ্গে অন্ুপান সেবনই 
বাবস্থা, আবার অনুপান ছাড়! ওঁধধে কতকট। ফল লাভ হয়; কিন্তু 
উষধ পরিত্যাগ করিয়! কেবল অন্ুপান সেবন করিলে কি হইবে ১ সেইরূপ 
এাক্কত তাগ-বৈরাগা ব্যতীত বেশ-ভূঁঘা ধারণও অনর্থক 
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শা পিউ রসি পান্তা পরিজ উপ রি এ হা বসি ৯ উি 


যজ্ঞ, দানাদি কর্মের অনুষ্ঠানকাণে কর্তৃত্বাভমান ও স্বর্গা'দর ফল-কামন। 
ত্যাগই আমার মতে শ্রেষ্ঠ । কামাক্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিরা মুমুক্ষুগণ 
তাহা ত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু নির্দোষ নিত্যকর্্ কোন মতেই তাজা 
নহে। নিত্যকর্মা বেদবিহিত পরমার্থ লাভের হেতু, ধর্ত্সাধনের পরমান্থকুল 
ও অবস্রানুষ্তেয়, না বু'ঝন্তা বা হঠকারিতাবশতঃ যাহার! ইহ! ত্যাগ করে, 
তাহারা তমোগুণী, কাপুরুষ ও জড়। অতএব-- 
কাম্যানাং কম্মণাং ম্যাসং সন্্যানং কবয়ে। বিছুঃ 
শ্রীনদ্ভগবদগীতা, 
কামাকর্মের তাগকেই পঞ্জিতগণ সন্রাস বলিয়। থাকেন। দেল, 
অন্ধ, মনুষ্য সকল কনম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ কগিতে সম্্থ হয় না।, 
বিন কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়াও কম্্রফল ত্যাগ করিয়া! থাকেন, তিদিই 
যথার্থ সন্ন্যাসী । অনি), ইষ্ট ও.মিশ্র অর্থাং--পাপপুণ্যরূপ কম্মকণরাশি' 
অত্য।গীকে দেহান্তে আশ্রর করিয়া থাকে, কিন্তু সন্ন|(যদিগকে ইহা কদাচ 
ল্পর্শও করিভে পারে, না। 
সব্বিক, রাস ও তামস ভেদে ত্যাগভ্রিবিধ। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ, 
করিয়! কর্মের অনুষ্ঠান কর! সান্বিক ত্যাগ, ফুল কামন। সন্বে বে কশ্খের 
ত্যাগ, তাহা রাজন এবং ফপেচ্ছাসহ কম্মানুষ্ঠান ত্যাগের নাম তামনত্যাগ'। 
কর্ম ক্লেশ-সাব্য বলিয়! ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তি পূর্বক কন্মত্যাগ তামস 
বলিয়। কঞ্চিত হইয়াছে । ন্ুতরাং সন্াসীর পক্ষে সাত্বিক ত্যাগ অবস্থ্য, 
কর্তব্য। এই সকল, গুণময়ু ত্যাগ ব্যতীত ভগবান্‌, শ্রীকৃষ্ক গীতায়, 
পন্ত্রেগুগাবিষয়। বেদ নিস্ব্ৈগুণো। ভবাজ্ঞুন” বলিছগা যে.ত্যাগ বা -সন্গ্যালের 
কথ! উল্লেখ, করিয়াছেন, তাহা নিগুণণাত্মবক। এই গুণাতীত ধর্যাসই 
মুমুক্ষুগণের অবলম্বনীয়,। কর্মুফলত্যাগন্ধপ সাত্বিক নক্গ্যাসেও নিত্যকশ্মের, 
বর্তৃব্যবুদ্ধি বর্তম।ন রহিয়াছে । আবার, কর্তব্য. নুক্ধি পরিত্যাগ করিতে ঝা 
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গ্রাবিলে সন্র্যাসাশ্রমে আধকার হয় না ঝলিস্। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এক্ষণে এই দুই বিরুছ্ছমতের সামঞশ্য এই যে, কর্তবাবুদ্ধি-প্রণোদিত ন। 
হুইয়। উপস্থিত কম্ম নকল ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক করির! যাওয়ার 
নাম নিগুণ ভাগ । পদ্পত্র যেমন জল মধ্যে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় 
না, ভদ্রপ যাহারা কর্তবা বুদ্ধি শুন) হুইয়। স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মসকল ষথা- 
যথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার! কর্ম বা কম্মফলে জড়িত হয়েন 
না। এইরূপ তগ্ের নামই গুণাতীত ত্যাগ, ইহাই গ্রকৃত-সন্নাস। 
এই ত্যাগ-সন্নযাসের মহিম! কীর্তন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;) _ 
«সর্বলোকেঘপি ত্যাগঃ সন্গ্যানী মম ছুল্লভিঃ৮ | 

তাগ-সন্্াাসী সকল লোকের, এমন কি আমারও হুল্লভ। কর্ম 
অদ্থন্ধীয় ত্যাগের ইহ!ই সুন্দর মীমাংসা । কর্মতাাগ ব্যতীত বিষয়ভোগ- 
ত্যাগও সন্থ্যাসীর অবশ্র কর্তব্য । কিন্তু তাহাও গুগাতীত হুওয়! প্রয়ো- 
জন। শান্্রবিধি ন! মানিয়! কঠোর তপশ্যায় দ্বেহ নষ্ট করাকে তামসত্যাগ, 
জমাজে খ্যাতি-গ্রতিপত্তিআশায় ফলমুলাছারে তপস্থী হওয়ার নাম রাঁজস- 
ত্যাগ এবং চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যে বিধি-বিহিত নংযম, তাহাই সান্বিক ত্যাগ। 
কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণময়, বিধায় মন্াসীর অবলম্বনীয় নহে 
জল্পাসের ত্যাগ নিগুণাত্মক। ' গ্রলুন্ধ ন! হইয়৷ অনাসক্ত ভাবে ইন্দরিয়- 
গ্রাহথ স্থ বিষয় ভোগ করার নাম) গুণাতীত ত্যাগ । নতুবা লেংট 
পরিয়। বা লেংট। হুইয়। বুক্ষতলে বনিয়। থাকার নাম ত্যাগ নহে । লেংটিতে 
ক্ম।সক্তি আর গরদে বিরক্তি, কুটিরে আসক্তি আর কোঠায় বিরতি 
শাকে আসক্তি আর মিষ্টান্ন বিরঞ্জি, কথ্ধলে আসক্তি আর গদিতে বিরতি, 
নিগুণ তাাগের লক্ষণ নহে । আসক্ত বা বিরক্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্বক 
স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ঘার! যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করাকেই গুগাতীত ত্যাগ বলে. 
এইরূপ নিশুণ ত্যাগীই শুক্কৃত সন্গ্যামী। যথা £- 
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সদন্নে বা কদন্নে বা লোস্ট্রে বা কাঞ্চনেহপি বা। 
সমবুদ্ধিধন্য শশ্বৎ স সন্গ্যাসী চ কীত্িতঃ ॥ 
বাহার উত্তমান্ন ও নিবুষ্টাক্সে এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি 
জন্বিয়াছে, তিনিই সন্গাসী বলিয়া! কীর্তিত। তবে ত্যাগের অর্থ ফি ?_. 
শিবাবতার শঙ্করাচার্ধা বলিয়াছেন /--- 
ত্যাগোহসি কিমস্তি আসক্তিপরিহারঃ | 
ৃ মণিরত্বমাল! | 
আসক্তি পরিতাগের নামই ত্যাগ । জ্ঞান-গরিষ্ঠ খষিশ্রেঠ বশিষ্ঠদেবগ 
বলিয়!ছেন £-_- 
যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তভ্যক্তং বিদ্ধি রাঘবঃ |. 
মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ স্থখাবহুঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট। : 
যাহ! মন হইতে ত্যাগ করা যায় তাহ।ই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের তাগ- 
মাত্র গ্রশস্ত নহে। মন হুইতে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সং ংকল্প-বিকল্ছ 
বর্জিত হইয়া স্থথী হও। অতএব যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের 
আমক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্নানী। অনেকে আপনার 
সকল বস্তই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কেহ সহজে ত্যাগ 
করিতে পারে না। শুতরাং সর্বোত্তম ষল্ন্যাসী তিনিই, ধিনি সমস্ত কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্কতিবশন্বদ হুইয়| আপনাকেও 
পরমেখরের চরণে সমর্পণ করিক্নাছেন। যখন তোমার প্তুমিতৃ* ব্রন্মস্বরূণে 
কিন্ব! ভগবানের সবাক ডুবিয়া যাইবে,-বখন তোমার ন্জি অস্তিত্বের 
কিছুমাত্র শ্বতন্ত্রত| থাকিবে ন! $' তখনই তুমি ত্যাগী--তখনই ভুমি বৈরাগী 
-সতখনই ভুমি প্রকৃত সন্গ্যাসী। 
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এতাবতা যঠদুব অ!লেচিত হইল, তাহ।তে গ্ামাণিত হইন্স যে, যিনি 
কর্তব্য বুদ্ধি শুন্ত হইন্! উপস্থিত কর্মসকল করিয়া! ধান এবং নির্লোভ হইয়া 
অনাসক্ক ভাষে বিষয়'ভোগ করিয়। থাকেন, তিনিই নিগুণ-ত্যাগী । 
সম্যকৃরূপে এই একার ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ম্যাস+ ভগবান্‌ নিগুণ-- 
গুণের অভাব নহে, গুণের অভীত অবস্থা মাত্র; অর্থাং-_তিনি গুণে লিপ্ত 
লা হইয়। গুণের দ্বারা কাধ্য করিয়। থাকেন । তদ্দরপ সন্যাসীর ত্যাগ নিশু? 
'শাত্মক,--তাহারাও গুণে লিপ্ত না হইয়া গুণের কন্মী করিয়া যান; তাহাতে 
বিরক্ত ব| আসক্ত নহেন। এইবপ স্তাসই প্রকৃত, সন্ন্যাস» পদবাচা। 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ও মুমুক্ষুব্যক্তি তবে সন্ন্যাসী হইতে পারেন) তাই জনক, 
অন্বরিশ প্রভৃতি গৃহিগণ সন্ধ্যাসী পদবাচ্য। আর যাহার! কৌপীন-করপ্রার 
স্মায়। ছাড়াইডে পারে না, তাহার৷ সন্না(সাশ্রনী হইলেও গৃহস্থাধম । আবার 
€ঘ কোন আশ্রমী হইয়া নিলিঞ্ুভাবে সংসারে থাক্ষিতে পারিলে, তিনিই 
লল্ন্যাসী এবং মুক্তি লাভের অধিকারী । নিপিপুগৃহী এবং প্রকৃত সর্যাসী 
এক্াসনে অবস্থিত ; তাহাদের মধ ব্যবহারিক ভাবে পার্থকঃ থাকিলেও 
খারমাথিক ভাবে কোন বিভিন্নত। নাই । আমরা পুরাণের 


২” হুরিহর মূর্তি 


ছুইতে এতন্ শিক্ষা করিয়াছি । এখানে হর শবে শ্শান্বাসী শিব এবং 
হরি শব্ষে বৈকু বিহারী বিষুকে বুঝিতে হুইবে। হিন্দুমাত্রেই অবগত 
গাছে যে, হরিহুর অভিন্ন ১ যে মুঢ় তাহাদেরভেদ কল্পনা করে, লে নারকী। 
থা £ | ্‌ 


. গাঙ্গাহুর্াহরীশানং ভেদকরুম্লারকী- তথা ॥ 
বৃহন্বর্শ পুরাগ। 
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আসি, 





হরি ও.ঈপানে তেদ বুদ্ধি করিলে নিররগামী হইতে হয় । ক্ুতরাং 
তাঁহার! উভয়ে যে এক, তাগাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহাতঃ . আকাশ- 
পাতাল তেদ দৃষ্টহয়। একজন সর্ধগ্বত্যাগী শ্মশানবাসী,--খর্পর মাঝ 
সম্বল_বিরুপবেশে ভ্রমণ করিতেছেন ; কাজেই হর ত্যাগী--বৈরাগী--. 
সর্যাসী। তপর একজন মণিমুক্তাথচিত ও নৃত্যগীতপুরিত বৈকুগ বিহারী, 
পার্থ অনুপনা সুন্দরী; কাজেই হরি ভোগ”,-_বিলাসী--গৃহবাসী । স্থৃলতঃ 
উভয়ের মধ্যে পার্থকা দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্ন! নাই । শিব, 
স্লাসী সত্য !--কিস্তু দেখিয়াছ কি, উর্থার কোলে কে ?--বিশ্বমোছিনী- 
রমণী, উনি কে? উনি জীবব্গত্রূপ! বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি । শিব সর্যাসী. 
হইয়া! আমিত্ব ও আমিত্বের সঙ্ীর্ণ গণ্তী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগং+ 
ংসারকে বুকে জড়াইয়! ধরিয়।ছেন ; পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন, 
--ত্তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই বটে, কিন্ত তিনি প্রতোক ভূতের, 
হিতসাধনে রত; তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত । তাহা হইলে শিব, 
সন্্যাসী হইয়া ও সংসারে লিপ্ত । আর আমর! হরিকে গোকুলবিহারীরূপে.. 
দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ার! $--বাধা 
প্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্ত অবচ্গোতে রাঁধাকুণ্ডে প্রাণ পরিভাযাগে. 
উদ্ভত1 সকলেই জানিত শ্রীকষ্চের রাধাগত জীবন ;-_-রংধার ক্ষণকালের” 
বিরহে বুঝি ভ্িনি বাচিতেন না। রিস্তকৈ? যেমন অক্রুর. আহা 
মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রী মথুর1 রওনা হইলেন, 
রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার আবশ্তক বোধ করিলেন ন!। শ্ীকষ্ের 
মধুর গমন সংবাদ পাইয়া! সঙ্গিনীগণ সহ রঙ্গিণী রাই আলিয়া পৃথিমধ্যে. 
রখচক্রের নিয়ে বুক দিয়! পড়িয়া! বলিলেন, "আমাদের হৃদয় রথচক্রেনিশ্পে- 
বিত করিয়া! মধুর! গমন কর / শরীক সেই গ্রেমোন্মাদিয়ী.গোপ-রমণীর 
ষর্দতে্ী কাভরতার ভ্রক্ষেপ না করিয়া! মথুরা চলিয়া! গেজেন। রাম 
১৭--ক 
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আবতারে পতিপ্রাণ। জানকীকে বিনা অপরাধে ফেবল বাজার কর্তব্য 
বনে দিলেন। তাহ! হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রীপুত্র বিধয়-বিভষের মধ্যে 
থাকুন না কখনও স্ত্রীপুত্রের আচল ধরিয়া কর্তব্যে অবহেলা করেন 
নাই ; আত্মন্থথে অন্ধ হুইয়! তিনি জীবের ছুঃখ বিশ্বৃত হন নাই ; আত্ম- 
স্বার্থে পরাথ পদদলিত করেন নাই ; আপন হিত করিতে জগতের হিত 
ভুলিয়া যান নাই, কাজেই হরি গৃহী হইলেও নিরিগ্ত। তবেই হর সঙ্গযানী 
হইয়াও লিড আর হরি গৃহী হুইয়াও নিনিপ্ত ? আবার লিশুসন্লাসী ও 
নিরিগুগৃহী একই কথা--ন্ৃতরাং হরিহর অডেদ। এদিকে আবার গৃহীর 
খ্বদর্শ হরি এবং সঙ্গ্যাসীর আদর্শ হর । অতএব যে গৃহী হরির আঘর্পে 
জীবন গঠন করিক্সাছেন এবং যে শক্্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন 
করিয়াছেন, তাহার! উভয়েই সমান,_-তীহাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। 
বয়ং হরির আদর্শে গঠিত জীবন গৃহস্থ--যে সন্ন্যাসী হব়ের আদর্শে এখনও 
জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাহার অপেক্ষ! শ্রেঠ। আর হরের 
আমর্শে গঠিত জীবন সন্ন্যাসী সর্ব প্রকার গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথ! বলাই 
বাহুলা। তহি সে কালের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রির়গণ ব্রহ্মবিদ্ভার পমান পারদর্শী 
হুইক্বাও বিলাপী রাজাগণ ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। 
সাই জনক রাজ! অনেক ব্রাহ্মণের শিক্ষাদাত| গরু হইয়াও তাহাদিগের 
মিকট শিষ্ের ভ্তায় অবস্থান করিতেন। আর হরিছর অভিষ্নাত্ব। হইয়া ও 
সঞ্লানী হরই “জগৎণডরূ” পদবাচ্য হইয়াছেন + 

অতএব .গৃহ কিবা সঙ্নাসীই হউন, যিনি আত্ম-স্থরূপে অবস্থান 
করতঃ নিলিপ্তভাবে কর্ণানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাখে বিষ়ভোগ করিয়া 
জগতের হিতানুানে জীরন উৎসর্গ করির$ছেন, তিনিই শ্রেঠা। এই 
প্রকার গৃহস্থ ও.সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃঙ্গী ব্যালদদেব 
এবং সঙ্নযাসী শঙ্করাচার্ধা একই আসন প্রাণ্ড হইয়াছেন। সুতরাং অশদে 
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কিন্বা বসনে, সু্যমে কিছ স্বেচ্ছ'চারে, কৌপীনে কিছ কন্থায়, দও কিছ! 
কমলে, ছাই: মাটী কিন্বা ব্রিপুণগুতিলকে অথব! দেশে দেশে ভেলে 
বেড়াইলে সল্লাদী হওয়া ষায়ন! ৷ আবার বলি যেন স্মরণ থাকে,-হ্বে 
কোন আশ্রমভূক্ত হউন ন। কেন, যিনি আমিত্বের সন্বীর্ণ গণ্ভী বিশ্বমস্ধ 
এুসারিত পুর্বাক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন, হইয়া জগতের মঙ্গল সার সন্ধল 
করিসাছেন, ধিনি পরকে. অত বিলাইয়! নিজের অন্ত কালকুট সঞ্চিত 
করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইরা! আপন কে ফনীহার দোল: 
ইয়া আনন্দে গালবাগ্ধ, করিয়! নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিম্লিই 
প্রকৃত সন্যাসী। আর এইরূপ সন্ন্যাসীর নিকট জগ, সিন্রনারি উর 
দণডবৎ গ্রণত হয়। 


আঁচার্ম্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব। 


_ বিনি শঙ্করাচার্যয কিছ! গৌরাঙগদেবের ন্তাক সরযাসী হইয়াছেন, বাহার 
সন, ও ভক্তির মন্দাকিনী আমিতবরূপ গোমুখীর মুখ. বিদীণ করিয়ঃ 
যাররপ হর-জটার জটিলবন্ম্বপার হুইয়! গৃথবী প্লাবিত করিয়! বাহন 
যায়, যাছার উচ্ছসিতবেগে নাস্তিক পাৰওরূপী. মত্ত উরাবতও তৃগের স্তন 
ভাবিস্কা বাইতে বাধ্য হয। সেই সন্গ্যাসের ত্যাগমন্ত্র মু্ূত পুপ্যমর় জআনন্ব 
প্রানে, খ্যপলাকে ভাবাই! দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পাঁরিলেই, 
তাহার জীবন . সার্থক হইল । এইরূপ মানবলীবন সার্থক করিযার জন্ত 
হিনুগান্রে গ্রধানতঃ ছইটা পথ নিদ্ধি্উ "মাছে; একটী জ্ঞানপথ,--অপরহী 
ভক্িশখ।. বাহারা ভানকে জ্ঞানপথ এবং তক্তিকে ভক্তিপথ বলিত্বা মনে 
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করে, তাহার! সমধিক ভ্রান্ত । জ্ঞানপথেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্কির সন্মিপনে 
ঘাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে 
হয় । ম্ুতর1ং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্ত পথের 
বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ-পথ আর তক্তিমার্গের নাম 
ংক্সেষণ-পথ । কার্ধ্য ধরিয়া! কারণে যাওয়ার নাম বিপ্লেষণ বিচার, আর 
কারণ লাভ করিয়া কার্যয-রহস্ত অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ বিচার । 
বাহার! জড়জগৎ ধরিয়া “নেতি” “নেতি” করিতে করিতে স্থূল হুশ্ৰ অতি- 
ক্রম পূর্বক ব্রন্ধানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাহারই জ্ঞানসা্গা আর 
বাহার! অঙ্জকে জ্ঞাত হইয়া! এই জীব-জগৎ তাহারই বিকাশ মনে করতঃ 
লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তীহারাই ভক্তিমার্গী । 
_. ভগবান্‌ শক্করাচারধ্য আবিভূতি হুইয়! সচ্চিদানন্দ ভগবানের ষে স্বরূপ- 
বাক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন, তাহার উদার গর্তে 
সর্ধাধীকারী জনগণ বিশ্রা লাভ করিয়। কৃতার্থ হইয়াছে । মানৰ এক নৃক্তন 
ক্ষ লাভ করিয়! জড়-জগন্তের স্ুস্থুল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি করতঃ 
মরজগতে অমরত লাভে ধন্ত হইয়াছে । কিন্তু আচাধ্যদেব যে উপায়ে ব্রন্ধ- 
স্বরূপ লাঁভ করিবার পন্থা! প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ পথ-_ 
জানমার্গ। আর ভগবান গৌরাঙ্গদেব তাহ! লাভ করিবার থে উপার প্রচার: 
করিয়াছেন, তাহ! সংগ্লেষণ পথ-_ভাক্তমাগ । তাই শঙ্কর টার্ধ্য জানাবতাদ 
এবং গোরাঙগদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন। ৃ 
নী বা ভক্ততক জ্ঞানমার্গের বা ভক্তিমার্গের পোক বলে না। জ্ঞান 
মার্ণেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তিমার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় জরেণীর 
লোক বিষ্ঠমান রহিয়াছে। কিন্তু অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাশ্প্রাপ্গিক গড়া 
বাক্তি সঙ্গ এ অধ্যাত-সত্য' অবগণ্ড ন! ছইয়! চ্থ হব বিষেষ-বুদ্ধি বণতঃ 
চাঁপিত হয়া অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে । জ্ঞানপথ বড় ফি শক্কি-. 





পথ বড়, এই বিচার করিতে গিশ্পা কেবল বালে বাঁদ-বিতও1 লইন্ন! 
কালাতিপাত করে যত মত তত পথ) কচি ও গ্রবৃতি অনুসারে যাহার, 
যে পথে অধিকার জন্টিয়াছে, তাঁহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে'। মুরিদ 
বাদের নবাব ও বর্ধমানের মহারাজ, এই হুইজনেত্র মধো কে বড় তাহা 
বিচার করিতে বাইর! সময় ন্ট করিলে পরপিগুভোন্দী ভিথারীর ক্ষুধা 
নিবৃত্ত হইবে কি 1-_-ই সকল বাজে তর্বা ছাড়িয়া ভিক্ষায়-বাহির হওয়া 
যেমন ভিক্ষুকের কর্তবা ) তব ধর্েখ ছোট বড় না বাছিয়! সর্ঘথা! আপন, 
আপন অধিকারানুরূপ ধন্মকার্ধা করি! যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য | নদী" 
ভীর-স্থিত গ্রামবাসী; যেষন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্ত আপন আপন, 
বাসস্থান হইতে সুিধানুর্ণপ রাস্ত। গ্রন্থিত করিয়! লয়, তদ্রপ মানবও জন্ম 
সুরের সঞ্চিত গুণ-কর্দে ষে যেরূপ অধিকার লান্ত করিয়া! অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহাকে এবার সেইস্থান হইতে গমন করিতে হইব । অভ্র গমা-পঞথ। 
তাহার পক্ষে ভয়াবহ; সুতরাং পরের পথ লইয়! সাধকের আঙ্মোজন-. 
আলোচন! বিড়ৃম্বন। যাআ্র। অবতার লইগ| যাহার! ছোট বড় বিচার 
করিতে যায়, তাহারা ধশ্ম দ্রোহী নারকী'মাত্র। একটী অবতারকে চিনিতে 
পারিলে কোন অবতারের রহস্যই অজ্ঞাত থাকে না। খৃষ্টান অবতারবাদ, 
বুঝে না, ভাই শঙ্কর বা গৌরাগের মহত্ব হদরঙ্গম করিতে না, পারিস 
তাহাদের অধথ| নিন্ম! করিয়া! থাকে । আবার যে হিদ্দুসাধক অবতায়- 
তব বৃবিয়াছে, সে মহক্ষদ বা বীণ্ডকেও ভক্তি বিনমহদয়ে সম্মান দান করিয়া 
থাকে। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি অন্মদ্দেশের লোকে র ভগবান শক্করাচার্ধযকে 
যুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ, হয় নাই; তবে গৌরাঙলদেবের এই দেশেই 
লীলাভূমি, কাজেই অধিকাংশ লোক তদীয় ভক্ত। -কিস্ত তাহার! সংস্কার, 
ৰশে গৌরভব হইয়াছে মাত্র, প্রন্কত প্রস্তাবে অতি অর জোঢকই তীছাক্স 
মহিমা জাত আছে। তাহারা গৌড়ামির চসমানস চগ্ আবৃত করি 
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একের প্রাধান্ত প্রতিপন্গ করিতে অন্তের নিন! প্রচার করিয়া রে 
পরের 1রের ধর্ণ নিন্নায় নি | য়, এ কথ! যে 
ব্যক্তি [কি বুবিতে: পানে বেরা, প্রকল্প 
এক অবভার দয়াল! কিন্তু কোন অবতার দয়াল নহে 1--একই 
গবান্‌ ভিন্ন ভিন্ত সময়ে জীবের অভাব-পূরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন তাবে আবতীর্ণ 
হইয়। থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাথা, জীবের প্রত দয়া না 
হইলে তিনি হ্বরূপ ছাড়িয়া! জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন? আর 
কোন্‌ অবতার জপ্রেমিক আমরা তাহ! বুঝিয়! উঠিত্বে পারি না । যিনি 
রান্যৈশ্বধা, পতিব্রতা শ্রী ও শিশুপুত্র পরিত্যাগ করিয়। জীব-ছুঃখ মোচনের 
ভন্ভ যৌবনে মন্্যামী, হইলেন, সে বুদ্ধদেব, কি অপ্রেমিক ৯ যিনি বিদ্বিসার 
ঝাথার নিকট নিঞ্জের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে কতকগু!ল ছাগলের 
প্রাথভিক্ষ। ছাহিয়! ছিলেন, সেই বুগ্চদেব কি অপ্রেমিক ? বিনিক্রুপে 
1বঞ্ধ হুইয়। অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের জন্য দয়! ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
বিপ্ত কি অগ্রোমক? আর শঙ্করাচাধ্যতে। প্রেমের বীজ বপন করিয! 
গিয়্াছেন। পাপী-পুথ্যবান্‌, ত্রাঙ্মণ-চণ্ডাল কিছ! কীট-পতঙ্গকে সমবৃদ্ধিতে 
ভালব|সিতে যাওয়া কি সো! কথ1 1__ধ'রে বেঁধে কি পীরিত হুয় ?-- 
কিন্ত আমি “আমাকে” ভাল বাসি, ইহা! বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হর না, 
আবার আকাঁট ব্রহ্ম পর্যান্ত যাবতীয় পদার্থ মেই আমত্েরই বিকাশ; 
ইহাই শান্ধরয়তের মূল-মস্ত্র। লুতরাং আমিত্বের 'বরনূপ উপলব্ধি হইলে 
আত্মগ্রীতি বিশ্ব-প্রেমে পরিণত্ব হইবে। অনেকে যনে কয়ে, শ্ষরাচার্যয 
ভক্তি জ।ত ছিল্রেন না । যিনি বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিসাধনের যত 
প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে "ভাক্তরেব গরীরসী” বনিয়! ভক্তির প্রাধানা 
প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্্ব বুঝতেন না! বলিলে নিষ্বেরই মূর্খতা! 
ও নিল্ল'জ্জত! গ্রকাশ পায়। আঁবার আর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী ভগবার্‌ 
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গৌরাঙদেবকে “শভী পিসির বেটা” মনে করিয়া মুক্সিরানা চালে নাপিকাটা 
কুঞ্চিত করিগনা থকে । অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধাদ পণ্ডিত মোক্ষ 
মুলার বলিয়াছেন, “যে দেশে গোরাগের স্তান্স মহাপুরুষের জন্ম হইক্গাছিল, 
সে প্লেশ এবং সে জাতি কখন হীন নহে, তাহ! হইলে তাহাদিগের দেশে 
এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না,» যাহার আবির্ভাবে পতিত দ্বেশের ও 
পতিত জাতির কলঙ্ক খুচিয়া গৌরব গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে হাদয়ের 
ভক্তি-শ্রদ্ধ। অর্পণ করিলে শ্লেচ্ছ-দালত্ব-উপভীবি-জীবের স্বণ্য-জী'বনের উপায় 
হইবে কি ? এমন দিন কবে হুইবে, যে দিন দেখিব প্রত্যেক বাঙ্গালী 
তক্তি-বিনস্র হয়ে গৌরাঙ্গ-পঙ্গে প্রাণের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করি- 
তেছে। গোৌরাঙদেব যে আমাদের জাতীর সম্পত্তি, ঘরের ধন। বাঙ্গানী 
না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে, ততদিন তাহাদের জাতীয় 
উন্নতি শ্ুুর পরাহত। . ওরে আজিও যে পাঁচশতবৎসর হয় নাই, 
এখনও বাঙগালার অনেক পল্লির খুলীতে তাহার পদধূলী মিশ্রিত রহি- 
ঘাছে /--বাঙ্গালার রজে লুটাইলে ও ভাছার করুণ! প্রাণ্ড হইতে পারিৰে। , 
ভগবানেরই অবতার হইয়া থকে, সুতরাং অবতার মাত্রেই মূলতঃ 
এক। এক অবতার অন্ত অবতারের মত ধিনষউ করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা 
করেন, ইহা! ভ্রান্ত-ধারণ!। আমর! জানি এক অবতার কর্তৃক অন্ত অব- 
ভারের ছত পরিণতি ও পরিপুত্ঠি লাভ করিয়! খাকে। তবে সমাজের 
স্কার নষ্ট করিবার জন্ত পরবর্তী অবতার পূর্ববন্তী অবতভারের মত্ত গুলির 
নিন্দা করিয়! নূতন সংস্কারে সংস্কত করিয়া দেন। তাই বুদ্ধদেবকে কামনা- 
মুলক কর্শের অলারতা! গ্রতিপয্ন করিতে সময়ে সমগ্বে বেদের নিন্দা 
করিতে হইয়াছে। আবার তগবান্‌ শঙ্করাঁচার্যের তিরোধানের বনপর 
ঘখন হিম্দুসমাজ কেবল জালের গুক কথার ভরির! গ্েল,---আত্মসমাধি, 
আব্মজানের পরিবর্তে কেবল বিরাট তর্কজাল বিগ্তার কিয়! মুখে বক্ষবিৎ 
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এবং কাধ্যে নাঞ্তিকভা ও ভোগ লোলুপড? প্রযুক্ত হিন্দুগপ যখন উদ্মার্গ- 
গাদী হুইয়! পড়িল, তখনই ভগবান গোৌগাঙ্থদেব আবিভূতি হুইয়! সংগ্সেষণ- 
পথ অর্থাৎ তক্তিমার্গের দ্বার উদব!টিত করি! দিলেন । অহংবুদ্ধি বিশিষ্ট 
সোইহং জ্ানীর সংস্কার নষ্ট করিবার জন্ত আত্মানাত্ম বিচাররূপ বিশ্লেষপ- 
পথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্ত তাহাকে প্রচার করিতে 
হুইয়াছিল। দেশের লোক কি ভুলিয়া! গিয়াছে গৌরাঙ্গদেব, শক্করাচার্ধ্যে 
প্রতিষ্িত সন্ন্যাস ধর্ধাশ্রিত ভারতীসম্প্রদায়ভূক্ত শ্ীমৎ কেশখতারভীর নিকটে 
লঙ্লাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । সন্যাস গ্রহণান্তর বিশ্লেষণ-পথে যাইয়া! আ্ম- 
জ্ঞান লাভ করতঃ 'ভিমি গংক্লেধণ পথ অবলম্বন পূর্বক লেই পথেই হিন্দৃ- 
সমাঞজকে পরিচালিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 

অনেক বিকটভল্ত গৌরাঙ্গ দেবের মহত্ব প্রচার করিতে গিয়। বলিম। 
খাকে যে মহার্মহোপাধ্যার় বাহ্দের সার্বভৌম এবং ধরন্নাসীর নেতা শীমৎ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়।! তদীয় মত গ্রহণ 
কিয় ছিলেন । তীহার! স|ধক মাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার । সাধক 
ুবিতে পার্ধিলে বিন! বিচারে আবতারের চরণে লু্টিত হুইবেম ॥ কিন্তু. 
ভাহাদিগফে গৌরাঙ্গদেবের গুুতিত্বন্দবী রূপে উপস্থাপিত করিলে তাহার 
আর মহত কি 1-বরং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। এই সকল 
লোকের দ্বারা সমাজের বঙ্গল দুরে থাক, হিংলাদ্েষ ্ হইয়! সমাজের 
সমধিক অমস্কলই সাধিত হয়। ' 

বিশ্লেষণ অখাং-_-জানপথের সাধকগণ ব্রহ্ষসত্তায় নিমগ্জ হইয়া যান, 
লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন নাঃ আবার সংঙ্লেষগ-পথের লোক লীলা- 
,জাঙ্গে ভুবিয়! শ্বরূপাদন্দো বঞ্চিত হয়েন। কিন্ত যিনি বিশ্লেষণপথে গমন করিয় 
লংযলেষণ-পথে ফিরিয়া! আলে, তিনিই সচ্গিদানন্ম-সমুদ্রে ডুষিরা আত্মগ্ছরূণে 
লীলাদন্দ উপভোগ করিয়া! খাকেন। একমাজ তাছায় জীবনই সম্পূর্ণ 
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বহার লীলানন্দে মাতিয়! যান তাহারা নিত্যাননের আন্বাদ ন! পাইয়। 
নিত্যাবস্থা কঠোর ও শু্ষজ্ঞানে বিজ্ঞত1 প্রকাশ করেন, আবার ধাহারা 
কেবল নিত্যানন্দে মাতোরারা ; তাহারা অনিতাজ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধ! 
প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও 
অনন্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রপ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং নিত্য 
ও লীলা, ভগবানের এই উপ ভাব ষুগপং যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তিনিই ব্রক্মবিৎ-তিনিই প্রেমিক-শিরোমণি । ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের, 
মধ্যে একটী পথ অবলম্বন করিলে পৃ সচ্চিদানন্দ উপলদ্ধি হয় ন|। 
 উভর মার্গাবলন্বন অর্থাৎ__জ্ঞান ও ভক্তির সমন্য়ী-মার্গে গমন না করিলে 
পূর্ণাবন্দের অধিকারী হওয়া যায় ন। ;_-এবং হৃদয়ের সন্কীর্ণত1 দূর হইন্কা 
সার্বভৌম উদারতা জন্মে ন7া। কাজেই তাহার! সাম্প্রদারিক গণ্ডী 
ছাড়াইতে না পারিয়। হিংসাদ্বেষে ধর্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাফে। আর. 
বহার হৃদয়ে জ্ঞান-তক্তির মিলন হইয়ছে, তাহার নিকট কোন গোল 
নাই, কোন বিদ্বেষ নাই,তিনি সকল সম্প্রদ/য়ে মিশিয়া, সকল রসে 
রিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়! সর্বপ্রকার আনন্দ লাভ কগিয়া 
থাকেন। হনুষানূ, প্রহলাদ, শুকদেব, জনক গরভৃতি মহাস্মার! জ্ঞানতক্তির, 
মিলনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। র!ম প্রসাদ, তুলসীদাস, খর নানক. 
প্রভৃতি মহাপুরুষগণও জ্ঞানতক্তির মিলনানন্দের আম্বাদ পাইয়াছেন। 
শঙ্করাচরধ্য ও গৌরান্থদেবের মিলনই জ্ঞানভক্তির সমন্বয় । -আমর! 


ভগবান্‌ রামকৃষ 


পরমহংসদেবের ভীবনে শঙ্কর, ও গৌরাঙ্গের অপূর্ব মিন দেখিঝ/ছি। 
“অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা. খ্ুসী তাই কর” এই বলিয়া তিনি এক 


নিঃশ্বাসে ধন্দীজগতের যাব্সীর গোল মিটাইয়া-দিয়াছেন। কেনন! বিশ্লেষণ 
৯৮ সপ 


২৭৪ প্রেমিক-গুরু। 


১০৬০৩ কি কন 
অর্থাং-জান-পথে অদ্বৈততত্ব লাভ করিলে যে কোন সংশ্লেষণ অর্থাং 


ভক্তিপথ অবলম্বন কর| যাইতে পারে । কারণ জ্ঞান লাভ হইলে সাধক 
বুঝিতে পারে যে, একই অদ্বৈততত্ব অনস্ত আধারে অনন্তরূপে-অনন্ত 
ভাবে প্রকাশিত হইতেছে । সুতরাং তখন সমস্ত ডেদ-ভাব বিদুরিত হয়-_ 
হিংস।বিছ্বেষ পলায়ন করে। আর এক স্থানে পরমহংসদেব বলিয়াছেন) 
জ্ঞানীর! নেতি নেতি করিয়! দি'ড়িগুলি অতিক্রম পূর্বক ছাদে উঠিগ়াান, 
কিন্ত ছাদে যাইয়া দেখেন যে, ছাদ ও যে চুণ-সথরকী-ইটের সমষ্টি, সিড়ি- 
গুলিও তাহাই। . রামকুঞ্চ সর্বসা্প্রদায়িকধর্মের ভার ব্বতন্ত্র রাঁিয়া, 
তাহাদের গুঁৎপত্তিক কারণ একস্ান নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। তিনি 
খৃষ্টান, মুসলমান, হিপুর শাক-বৈষ্ণবাদি, কাহারও ভাব নষ্ট করিয়! দেন 
নাই, সব ধন্ম সত্য জানাইয়! নৈঠিক ভাবে আপন আপন সাম্প্রদায়িকভাবে 
সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সর্ধধর্মসমন্থয় বলিলে এ কথা বুঝিও 
না যে, সব ভাব ভাঙ্গিযা চুরিস্না এক করিয়া দেওয়া। স্ত্রীবাতি এক 
হইলেও ভন্মীভাবে মাতার ভাব বুঝাঁধায় না। আবার ভন্মীতে স্ত্রীভাব 
উপলব্ধি করিতে যইলে ভগ্লীভাঁব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্র- 
দায়ের উপাশ্য এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাক! প্রযুক্ত, সেই সেই 
ভাব শিিক্ষাঘার! সাধন করিলে তবে সেই তাৰ প্রস্ফুটিত হইতে পারেন 
বৌদ্ধভাবে কি আর গোপীভাৰ উপলব্ধি কর! যায়? আমার সাঁধন-পথটা 
একমাত্র সত্য, অন্ত গুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবর্ধী হই! সকলের নিলা 
না করিয়!, সতী নারীর স্তায় আপন ভাবে বিভোর হইয়! থাক। যে বেরপে 
উপাসন! করে, তাহার মনোরথ মেইরপে সিদ্ধ হয়। রামরু্চ বলিয়াছেন, 
“ভাব বহু কিন্তু মূলে এক, সর্ব সানদায়িক ভাব নৈষ্ঠিক ভাবে সাধন 
করিলে একই্নত্যে উপস্থিত করে ।” নৈষ্ঠিক ভাব ও গোড়ামী এক কথ! 
নছে।' আপন ভাবে সতীর ভা সাধনা কর, কিন্তু কাহার৪ ভাবের নিল! 


ক্ষ 
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করিও না। স্কুলে বিডিযনতা নিশ্চিত হইলেও মূলে এক) ইহাই সর্ব-ধর্শ- 
সমহয়। ইহাট্‌ শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মিলনাদর্শ। 

ভগবান্‌ রামকুঞ্চদেবের আদর্শ বর্তমান ধর্দ-বিপ্লবকালে নিতান্ত 
গ্রয়োজন,--এই সত্য সকলের প্রাণে গ্রাথে অন্কিত না হইলে আমাদের 
আর মন্তুল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পুণ সতা--প্রৃত ধর্্। 
হৃতরাং সাধকমাত্রেই সযদ্বে হাদয়মন্দির়ে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে এফাসনে 
স্থাপন কর। আমর! কাহারও হায়ে একামনে শন্তর ও গোঁরান্নকে 
দেখিলেই, বিনা! পরিচয়ে তাহাকে রামকৃঞ্ভক বলিয়া! বুঝিতে গারিব। 
গৌরাঙ্গের মধ্যে শঙ্করকে এবং রামকৃষ্চের মধ্যে গৌরাঙ্গ ও শঙ্করফে 
একাসনে ন! দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে অবতার বলিতে জগৎ কুঠিত 
হইত। আমর! কৰে দেখিব--এমন। দিন কবে হইবে যে, গ্রত্যেক 
সাধকের হয়ে ওতপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ বিয়া্জ করিতেছেম। 
শন্তর ও গৌরাঙ্গ অর্থাং--জ্ানগুক্তির মিলন হইলেই ধর্ণ-জগতের যাবতীয় 
হিংলাঘেষ-হন্বকোআহল দূরীভূত হই! শাস্তির-গ্রেমের অমিরধার| 
প্রবাহিত হইবে। তাহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নিরিবিবাদে স্থান 
লাভ করিয়! করতার্ধ হইবে। ভগবান্‌ শহবরা'চা্ধ্য ও গৌরাগদেবের মিলন 
হইলে, জগতের যাবতীয় তোভাব দুরীরুত হইয়! গ্রেমের রাজা সংস্থাপিত 


হইবে 


জীবন্মুক্তি-অবস্থা। | 


শপ টি টি 








যাহার হৃদয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের এক সিংহ!সন স্থাপিত হইয়াছে-- 
ধাহার হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা, জ্ঞানসমুদ্রের সহিত মিলিত চইয়াছে, তিনিই 
জগতে জীবনুক্ত । তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে দশুকো মুড, 
বণিয়! শান্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্বজ্ঞানী-নিলিপ্ত গৃহস্থ এবং 
পরমহংস সন্াসীগণ জীবনুক্ত ; এক কথায় ব্রন্ধবিৎ ব্যক্তিই মুক্ত। 
গ্রঙ্গবিত শ্রদ্মেব ভবতি” বলিয়। শ্রুতি ত্রহ্থান্ের যুক্তি ঘোষণা! করিয়াছেন। 
কিন্তু ব্রহ্মবিৎ বলিল আধুনিক সমাজের লোক আতঙ্কে শিহুরিয়া উঠে; 
তাহার! ব্রদ্মবিৎ অর্থে শ্বেচ্ছাচারী, সমাজদ্রোহী, দেব-গুরু-নিন্নাকারী, 
বেদবিরোধী নান্তিককে বুঝিয়া থাকে । যে দেশে শিবশ্বরূপ ত্র্ষজ্ঞ 
শঙ্করাচার্য। আবি হইয়া ত্রন্ষজ্ঞান প্রচারে মুক্তিরদ্বার উদঘাটিত করিয়! 
দিয়াছেন, মে দেশের লোক ব্রহ্ষবিৎসন্বন্ধে কেন এরপ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী 
হইল, তাহ! অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াই বলিতে পারেন। ব্রমজ্ঞ 
মহাত্মার নিকট যে ব্রহ্ম হইতে কাঁট পর্য্যন্ত সমান আদরে গৃহীত হয়। 
তাহার নিকট ব্রাঙ্মণ-চগ্ডাল, পুরুষ-নারী, পাপী-পুণ্যবান্‌, ' জড়-চৈতগ্ত, 
অণু পরম।ণু, বৃক্ষ-শিলা, কীট-পতঙ্গ গ্রভৃতি যাবতীয় বস্তই ব্রহ্বস্থপ্পূপে 
গ্রতিভাত হয়) স্থতরাং একটা অণুও যে তাহার নিকট আত্মবং প্রীতির 
বস্ক এবং ভগবানের গা ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ লোক আপনর 
ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য বস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রন্মবিদের 
(নকট সকল বস্তই ইষ্টদেবতার স্বরূপ । শাক্ত বলে শক্তি ভিন্ন গতি নাই, 
বৈষব আবার কাশীর নাদ শুনিপে কর্ণ-মধ্যে অঙ্গুণী দিয়। থাকে, কিন্তু 
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লা স্শিসসি জাস্ট শি ছি কি রি রশ রতি চো টি হি ভা নি তোন্তি উত্তর প ওপ পাত এ নি ্ছ চ্ই- এছ এস 


্রহ্মজ্ঞের নিকট কালী, বিষু, শিব প্রভৃতি£ সমান আদর প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। সংধারণ লোকে শালগ্াম শিলাকে নারায়ণ মনে করে, কিন্ত 
্রহ্মজ্ঞেগ নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোক তুলসীবুক্ষকে পবিজ্র 
মনে করে, কিন্তু ব্রহ্গজ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তুপসীর স্তায় পবিত্র জ্ঞান করেন; 
সাধারণ লোকে গঙ্গাকে পুণ্যনদী মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মবিদের নিকট সকল 
নদীই গঙ্গাসদৃশ। নম্ুৃতরাং যাহারা নারায়ণশিশাকে লাথি মারিয়। কিন্বা 
রমজান্‌ চাচার পাচিত পক্ষীবিশেষের মাংস ভক্ষণ কারয়! ব্রন্মজ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহারা কিন্ধপ ব্রহ্মবিৎ তাহা বা।স-বশষ্ট-জৈ(মনি- 
পঙঞ্লীর বংশ[বতংস হিন্দুগণের বুঝিবার শক্তি নাই। ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার তদীয় স্থাপিত মঠে শিব, বিঝুঃ& শক্তি প্রভৃতির মুন্তিস্থাপন এবং 
ভক্তিগদ্গদ্চিত্তে গঙ্গা, মনসার প্য্যন্ত স্তোত্র রচনা করিয়1 ব্রহ্মজ্ঞানীকে 
কি নাস্তকত1 শিক্ষ। দিয়। গিয়াছেন?--হায়রে! সকলই কাপের 
গভাব। সমাজের স্বেচ্ছ।চারিতা এবং উচ্ছংজ্ঘণতাই এইরূপ সর্বনাশের 
মুপীভূত কারণ, সন্দেহ নাই। 

ধহারা তত্ব-জ্ঞান বিচারপূর্বক ব্রন্ষে আত্মম্বরূপ উপলান্ধ করিয়াছেন, 
কিন্বা প্রেম-ভক্তির অমুতধারায় ভাসিয়। যাইয়! ইষ্টচরণে লীন হইয়াছেন, 
তিনিই ব্রহ্মবিৎ-তিনিই জীবনুক্ত। মন, বাক্য ও কর্ম এই তিনটী 
বিষর যে জ্ঞ।নে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ব্রক্ষজ্ঞান। যথ! £-- 


একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রোবিবর্জিতঃ ! 
বালভাব-শুথাভাবে। ব্রহ্মজ্ঞানং তছুচ্যতে ॥ 
জ্ঞান-সঙ্কলিনী-তন্ত্র। 


রং যে জ্ঞানে জীবনি নিঃসঙ্গ, নিম্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা-বিবর্জিত হয়, 
এবং বালকের সার শ্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে ত্রন্ধজ্ঞান বে 1তরাং 


২৭৮ প্রেমিক-গুরু 


যম ব! শ্বেচ্ছাচার ব্রহ্ষজ্ঞানের লক্ষণ নহে । যিনি ত্রহ্ষঙ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছেন, তিনি রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও মুক্ত )--কাজেই জীবন্ুক্ত নামে 
অভিহিত হন। তাই শাস্ত্রে শীবন্ুক্তের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে,--. 
বর্তমানেহপি দেহেহম্মিন্‌ ছায়াবদনুবপ্ডিনি । 
অহন্ত। মমতাহভাবো জীবন্মুক্তন্য লক্ষণম্‌ ॥ 
যিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়্াও ছায়ার স্তায় অন্ুগমনকারী এই দেহে 
'হংত্ব ও মমত্ব ভাব শৃন্ত, তিনিই জীবন্ুক্ত 
গুণদোষবিশিষ্টেহস্মিন্‌ স্বভাবেন বিলক্ষণে ! 
সর্ববত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
গুণ দোষ শ্বতাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ঠ এবং জগতে নিখিলবস্তুতে 
সমদর্শিত। জীবনমুক্তের চিহু। 
ন প্রত্যগ্‌ ব্র্ষণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ | 
প্রজ্ঞয়া যে! বিজানাতি স জীবন্মুস্ত-লক্ষণঃ ॥ 
ধিনি বিশুদ্ববুদ্ধির ছার! জীব ও ব্রন্দের পাথক্য এবং ত্রন্ম ও স্যট্টির 
ভেদ কোন প্রকারে বিদিত নছেন, তিনিই জীবন্ুক্ত। 
ইঙ্টানিষ্টার্থ-সংপ্রাপ্ত সমদর্শিতয়াত্মনি । 
উভরব্রাবিকারিত্ং জীবন্মুক্তম্য লক্ষণম্‌ ॥ 
ইষ্ট বিষয় ব! অনিষ্ট বিষয় সম্যক প্রাণ্ড হইলেও সম্দর্শিতা খারা 


আপনাতে ইঠ্টবিষয়ে বা অনিষ্টবিষয়ে বিকৃতভাব ন! হওয়াই জীবনুক্তের 
চিহ। সুধিগণ পরমা! জীবাত্মার শোধিত একভাব প্রাপিকাবিকল্পরছিত 


জীবম্মুক্তি। ২৭৯ 


চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞ। বলিয়! থাকেন। এর প্রজ্ঞা সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ব্রন্ধে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে । ছুঃখকষ্টেযণন্ছার মন বিষাদিত 
না হয়, আর স্থুখভোগেও ধাহার স্পৃহা! না থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, 
ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাহাকেই স্থিত প্রজ্ঞ 
কহে ।* যিনি ব্রদ্দে বিলীনচিত্ততা-হেতু নির্বিকার ও নিক্কিয় হুইয় 
নিত্যাননসৃখ'নুভষ করেন, তিনিই স্থিতগ্রজ্জ। এইরূপ ধীাহায় প্রজ্ঞা! 
নিশ্চল ও ধাহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি স্বপ্নের সায় প্রপঞ্চ বিস্থৃত প্রায় 
তিনিই জীবনুক্ত। বথা £-- 


যন্তস্থিতা ভবেত্প্রজ্ঞ। ঘন্তানন্দো গিরস্তরঃ । 
প্রপয়ঞ্চ৷ বিস্বৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইস্যুতে ॥ 


প্রেম-ভর্জির অসমোর্ধ রসমাধুধ্যে যাহার চিত্ত ইঠ্টদেবতার চরণে 
চিরকালের জন্ত সংলগ্ন হইয়াছে; যিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাণের 
ঠাকুরের প্রেমরসার্ণবে হারাইয়! ফেলিয়াছেন, এবং এই জীবই ইইদেবতার 
স্বরূপ, তিনি সর্বত্র লর্বভৃতে প্রবিষ্ট হইয়! বিরাজিত আছেন ; এরূপ, 
দর্শনকারী ব্যক্তিকে জীবস্মুক কহাবায়। সমস্ত আকাশে পরিব্যাণ্ড যে 
চৈতন্ত স্বরূপ জগদীশ্বর, তাহাকে ধিনি সমুদয় জীবের অগ্তরাত্বা বলিয়া 
জানিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত ।1 

প্রকৃত বরন্মগন্ত-প্রাণ জীবন্ুস্ত ব্যক্তি লাধারণ মনুষযমণ্ডলী হইতে 
অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করেন । তিনিযে স্থানে বান করেন, তথার 
রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্া-ছুঃখ-দরিদ্রতা এ সকল, কিছুই 





* শ্রীমত্তগবাদদীতার হয় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য 
1 জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। ' 
এবমেবাভিপশ্তন্‌ যো৷ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
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নাই। সাধুগণকর্ুক্ক পুঙ্গা হইলে কিন্ব।, অনাধুগণ কৃষি পীড্যমান 
হইলেও উভন্ন অবস্থাতেই তীহার চিন্ত সমভাবে থাকে । তীহাদ্বার 
লোকসকপ উদ্দেগ গ্রাপ্ত হয় না, তিনিও কাহারই কর্তৃক উদ্বিগ্ন হন না। 
তাই তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্র্ধলোক বাসী, রুপ্ন হইলেও বলবান ও 
সু, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্যাবান এবং ভিখারী অবস্থাতেই 
রাজচক্রবন্ভী। বস্তৃতঃ জীবদ্ুক্ত ব্যক্কি সাধারণ মর্ভাজীবগণের এত উচ্চে 
অবস্থিতি করেন যে, সাধারণ বাক্তির! তীহ্ার সে উচ্চতার পরিমাণ 
নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সমর তাহাকে অবজ্ঞ। করে, সাক্ষাতে 
বা অপাক্ষাতে তাহার নিন্দা! করে, এবং বিবিধপ্রকারে তাহার প্রতি 
অত্যাচার করি! থাকে, কিন্ত কিছুতেই তাহাকে আৰ অণুমাত্র ক্ষোভিত 
করিতে পারে না। শান্তিরপ খড় ধাহার হস্তে আছে, হুর্বল বাক্তি 
তীহার কি করিবে ?--তিনি শ্বীয় করস্থ শান্তিরূপ মহাখড়ণ দ্বারা তাহা- 
দিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। বস্ততঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ 
তখন তাহার মহত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, শ্বর্ণস্থ 
দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্বদা পুজি হইয়া থাকেন। য্থ! 


তে বৈ সৎপুরুষা ধন্। ৰন্দ্যান্তে ভুবনত্রয়ে | 
বেদান্ত রত্বাবলী। 


বাস্তবিক যে.জীবন্ুক্র পুরুষ অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রুক্ষবাক্য 
প্রয়োগ করেন না, এবং অভ্তিমাত্র প্রসংশিত হইলেও প্রিক্নবাকা বলেন: 
না,ধিনি আহত ছইলেও ধৈর্য নিবন্ধন গ্রতিঘাত করেন না, এবং হস্তার 
অমঙ্গল হউক এরূপ ইচ্ছাও করেন না, ভ্রিলোকে তদপেক্ষা আর পুজ্য 
কে?_ তাহার এই মহস্তাব উপলব্ধি করিতে না পায়! বাষ্িক ভাব 
দৃষ্টে লোকে বিপরীত অভিপ্রায় গ্রকাশ করিয়া থাকে । জীবন্ুক্ধ ব্যক্তি 


জীবম্মুক্তি। | ২৮১. 


নি এছ লিলি পলাশ লি সিলসিলা | পিসটিপীপান্থিপীদ শত সি সি উল? লি শাপলা এ পাস ৬৩ পপি সপ সটিনা সি পা শি পাতাটি পাস পপি লী পপ শি মন ও সিসি পাস পপি লাএাপ পি উপ 


আস্মবং, অবাক্তচিহ্ব এবং বাহ্য-বিষয়াসক্তি-বঞ্জিত[হন, তিনি ৬দিবা-রথরূপ 
এই শরীর অবলম্বন করিয়! শিশুবং পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ 
করেন। তীহাদিশের চিস্কাহীন, দীনতা প্রকাশ শূগ্ঠ, ভিক্ষান্ন আহার, 
নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবাধারূপে অণস্থিতি, নির্ভর হেতু শ্মশান 
বা কাননে নিদ্র।, প্রক্ষালন বা শোষণাদি শুগ্ঠ দিগবপ-বসন, গৃহশষযা ভূমি 
ও ৫রদান্তরূপনার্ে গতিবিধি এবং পরব্রদ্ধেই রমণ হয় । আবার-_- 


দিগন্ধরো বাপি চ সান্বরে। বা ত্বগন্থরে। বাপি চিদন্বরস্ত্ঃ | 
উন্মন্তবদাপি চ বালকবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্য।ম্‌ ॥ 
বিবেকচুড়ামণি, ৫৪২। 


জীবনুক্ষ বাক্তি কখন দিগঞ্ধর হইয়া], কখন ব। বসন পরিধান, কখন বন্কল 
ব1 চম্মান্বর ধারণ, কখন ব! জ্ঞানাশ্বর গ্রহণ করিয়া, কথন উন্মত্ৰৎ, কথন 
বাপকের ন্তায়, কখন পিশাচের শ্তার ধরা ভ্রমণ করেন । 


কচিন্ম ুে। বিদ্বান্‌ কচিদ্দপি মহারাজবিভবঃ, 
রুচিদ্ু [স্তঃসৌম্যঃ কচিদজগরাচার-কলিতঃ। 
চিৎ পাত্রীভূতঃ কচিদিবমতঃ কাপ্যবিদিত- 
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞ, সতত-পরমানন্দন্খিতঃ ॥ 
বিবেকচৃড়ামণি, ৫৪৩ । 


নিত্য পরমানন্দে আনন্দিত জীন্মুক্ত বক্তি কোন স্থানে মূর্ের ন্ায়, 
কোন স্থানে পণ্ডিতের স্তায়, কোন স্থানে বা রাজার ন্যায় শ্ুশ্বধ্যশাণী, 
কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কোন স্থানে অঞ্জগর ধশ্বাবলম্বী, 
কোন স্থানে দান পাত্রবৎ, কোন স্থানে অবমানিত, কোন স্থানে ব। অপরি- 
চিত, এইভাবে ভ্রমণ করেন। ক'দেই অল্প বুদ্ধি লোক দমকল তীহাদিগকে 
১৮--ক | 
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৯টি 
টি 
সি বি সা্ানমিাসিটি 





সম লা টি আটা সরি আপনি টি স্পস্ট হা নস সা ২ জনা 


বুঝিয়। উঠিতে না৷ পাঙ্গীয়। আপন শিক্ষার তুলনা মতামত গ্রকাঁশ করেব 
কেহ বা সাধুর সৌভাগ্যসম্মানে ঈর্ষান্বিত হইয়৷ মহাপুরুষদিগের অযথা 
কুৎসা প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাদৃশ মহাত্মার 
কূপা দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয় । যথা £-- 
বিচারেণ পরিজ্ঞাতম্বভাবস্যোদিতাত্মন | 
অনুকম্প্যা ভবস্তীহ্ন ্রন্মাবিষ্ঃিজ্দ্র শঙ্করাঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট। 





বরহ্ধবিচার দ্বারা নিঅশ্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মায় প্রকাশ ধাহার 
সম্বন্ধে হয়, তত্রুপ আত্মবিৎ জীবন্দুক্তের দয়া বর্ষা, বিষু, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি 
দ্েবতারাও আকাঙ্ষ। করেন। 

জীবনুক্ত ব্যক্তিই/ংবিদেহকৈবলা অর্থাৎ দেহান্তে নির্বাণমুক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন। মুমুক্ষব্ক্তি মুত্াবাসরে দেহ হইতে উৎক্রাস্ত হই! 
ক্রমশঃ আত্মস্বরূপণে লীন হইয়া! নির্ধযাণ লাভ করেন, ভক্ত অর্থাৎ সগ্ুণ 
ব্রন্ধোপাসকগণ দেহাঞ্ে ঈশ্বরলোকে বাদ করেন, তৎপরে কল্লাস্তে নির্ববাণ- 
মুক্তি লাত করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুগম ও কারণদেছ 
বিন হওয়ায় রক্তমাংসের দেছধারী হুইয়াও তিনি আত্মন্বরূপে অবস্থিতি 
করেন,--তাই তিনি জীবনুক্ত। নুতরাং তাহার স্কুল দেহ নাশে অন্ত 
কোন প্রকার দেহ না থাকায় উৎক্রান্তি হয় না, একেবারে নির্বাণ লাভ 
করিয়া! থাকেন। তাহ! হইলে ব্রহ্ধজ্ঞাননি্ঠ মনুষ্ের দেহত্যাগে যে মুক্ধি 
হর, সেই মুক্তি জীবদশাতেই লাভ হয়,_দেহধারী হইয়াও তিনি নির্বাণ 
দুখ তোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ধন্রান লাভ করিয়া! জীবন্ুক্কি ঘটিলে 
ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়; অজ্ঞানের নিবৃতি হইলেই মায় 
মমতা, সখ, হুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, হিংসা, ঘেষ, মদ, মোহ 


জীবশৃক্তি ? ২৮৩ 


পাটা সি 


ও মাতসর্ধ্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইৰে। 
তখন কেবল, বিশুদ্ধ টতন্ত মাক্ত দ্ষুত্তি পাইতে থাকিবে:। এইরূপ কেবল' 
ঠচতন্ত ক্কৃত্তি পাওয়ার নাম. জীবদ্দপায়, জীবনুক্তি, এবং অস্তে, নির্বাণ 
বলিয়া কথিত হয়'। 

সার্ক পরমাত্ম!র সহিত আপনার, হদয়ের' বার্থ হোগ, স্থাপন করিতে. 
পারিলে অমরত্ব গ্রাঞ্জ হন,. অর্থাৎ--অ।পনাকে. অমর বলিগা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন. দেবিগ্লাও-উদ্বিগ্রহন না, এবং দীর্ঘঙ্গীবনেঞ 
আনন্দ প্রকাশ করেন. না, অর্থাৎ__তিলি: আসঙ্লনৃত্যু, ও দীর্ঘদীবন, 
, এতহুভয়কে- সমভাবে দ্রেখেন। তিনি মব্রণভয়: তুচ্ছ করিয়া প্রেমে, 
ষাতোয়ারা--বিহ্বগ হইয়। গদগদ হ্বরেপ্রাণেশ্বরের মহিম। কঈর্ীন, করেন), 
তিনি. কালকে কল! দেখাইয়। রাম প্রসাদের সুরে গাহিপা, থকেন+_- 


আমি.তোর আসামী নইরে, শমন, মিছ! কেন কর তাড়ুনা:। 


আবার “নুধাগে-তোর যয়গাজাফে আমার মত নিয়েছে ক'টা” বলয়, 
চোখ রাজ।ইয়৷ ভিনি বমদূতকে তাড়াইয়া দেন। বস্তৃতঃ সাধক. বখন, 
আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইঞ্ট দেবতার চরণে বিক্রয় করিয়। 
নিত্য আনন্দের অধিকারী হন,.তথন.তিনি স্পষ্ট দখিতে পান যে, তাহার 
সে প্রেম.ও- আনন্দ অনন্তকাল ব্যাপী, কন্মিন্কালে কোন জগতে ইহার 
ক্ষয়.ব] বিনাশ. নাই | ইহলোকে, অবস্থান করিয়াও তিনি বাহার সহ্‌- 
বাসের আনন্দ: ও যে. প্রেম সস্তেগ.করিতেছেন, ধেহাস্তেও তিনি তাহার 
নিকটে থাকিবেন-এবং প্নেই প্রেমই. সম্ভোগ করিবেন। ম্ুতরাং' মৃত্যু 
তখন বআর তাহার নিকট প্রকৃত মৃত্ারূপে অগ্রননরু হয় ন।, অর্থাৎ--উহা! 
কাহার পক্ষে আর তখন ইহ*'পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় 
মা! ইহাঁকেই সাধকের অমর জীপন, অনন্ত জীবন বা সভ্য জীবন লাভ 
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বসা সিসির উতর রি সির 


কর! বলে। এইরূপে সত্যজীবন লাভ করাই জীবনুক্ত অবস্থা । আবার 
ইহলোকে যিনি জীবনুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্বঃণমুক্তি লাভ করিয়! 
থাকেন। এক্ষণে__ 


সস পাতি স্থিত অপরসিিপসি হসজিস্টি 








টি নি ৩ ক এসস জি 


উপসংহার 


কালে গ্রস্থকারের নিবেদন এই যে, পাঠক! পরগোকে পরমাগতি লাভ 
ইইতে পারে, এই ভাব্য়া নিশ্চিন্তে কাল ক্ষয় করিও না; সকলেরই 
সাধনাদ্বার। জীবনুক্ত হইতে চেষ্টা কর! কর্তব্য। যত প্রকার সাধন! 
আছে, মুক্তি-বিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষ। প্রধান ;-মানবের পরমপুরুষার্থ। 
ইহাই মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য; তজ্জন্ত আমরা প্রত্যেক 
বাক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ব করিতে সনির্ববগ্ধ অনুরোধ করি। ভ্রর্ভগয- 
বশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দুরে অবস্থিতি করে, শান্ত্রকারগণ 
তাহাদিগকে মনুষ্য-গরভজ।ত গর্দভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । যথ| £-. 

জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতা। 

যে পুনর্ণেহ জায়ন্তে শেষা জটরগর্দিভাঃ ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ । 
পাঠকগণ! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বরূপ মদগ,রু যে গুরুভার আমার স্বন্ধে 

চপাইয়! ছিলেন, আজ পাচ বৎসর পরে সে ভার হইতে পার পাইয়! 
ইাপ ছাড়িয়া বাচিলায । তিনি আমাকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া 
সমস্ত শান্ত্রর্থ গ্রকাশ ও সাধনপন্থ। প্রকটিত করিয়। গ্রন্থ প্রচার 
করিতে আদেশ করেন। বদিও আম তাহার সেবক-বৃন্দের মধ্যে বিদ্যা- 
বুদ্ধিতে অধম, তথাপি তাহার আঁবার্্বাদাদেশে,-তিনি যেরূপ জ্ঞান ও 
শক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, তদমুসারে আমি সমগ্র হিন্দুশান্ত্র চিত্তপ্ুপ্ষি ও 
জ্ঞান, কর্ম, যোগ এবং ভক্তি এই কর় প্রধান স্তরে বিভক্ত করিয়া, তাহার 


৮৫ 


সলমন ব্রহ্গচর্টানাধন, ফেগীগুর, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রকণ্ুর। এরং এই 
প্রেমিকগুর গ্রন্থে বিবৃতকরতঃ সাধারণের সন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। 
কতদূর তাহার আদেশ পালিত হইয়া কৃতকার্ধা হইয়।ছি, তাহা তিনিই 
ঝলিতে পারেন। 

বিষম কাল পড়িয়াছে, হিন্দু সমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব.হুওয়ায় 
সমাজে উচ্ছঙ্খলতা ও. স্বেচ্ছাচারিত! বড়ই বাড়ির গিয়ছে । লোকসকল 
উ্নার্গামী হুইয়। পড়িগ্লাছে । সমাজের অধিকাংশ লোক বিপথগামী ;. 
অথচ সকলেই শান্ত্রবেস্তা, ধর্মবন্তা ও উপদেষ্ট। তাহারা আপন আপন 
শিক্ষা-দীক্ষানুমারে যাহার যেয়ন,সংস্কার ব| ধারণ! জন্মিয়াছে, সে সেইরূপে, 
শান্তব্যাথা। করিয়। ধশ্মশিক্ষা! দিতেছে। ইহাতে নিজে ত প্রতারিত ছই- 
তেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনকেও বিপথগামী করিতেছে । কেহ কেহ. 
অবিগ্কাভিমানে উন্মন্ত হইয়। আত্মদরশশী ও সত্যমর্থা খিগণের ভ্রম প্রদর্শন 
পূর্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে। কেহ বা একই শাস্ত্রের কতক, 
প্রক্িপ্ত, কতক অতিরঞ্রিত এবং কতক মিধা। লক্ষণাক্রান্ত বলিয়। বাদদিয়!, 
আপন মতলবসিদ্ধির উপযোগী অংশ বাছয়! লইয়] ধর্মগ্রচারক সাজিয়াছে। 
কেছ কেহ পুরাণ-তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুলখেল। ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিৎ 
হইয়া! বমিতেছে.। কেহ ব! কোন শান্ত্রকে আধুনিক, কোন শাস্ত্রকে স্বার্থ- 
গর ব্রাহ্মণের রচিত বলিয়! যুদ্দিয়ন! চা'লে বিজ্ঞ প্রকাশ করিতেছে | 
কেহ ব্যাকরণের তাপে পুরাণ গুলি গলাইয়া তাহার থাদ বাহির করিয়া, 
দয়াপরবশ হইয়! খটি অংশ বাছির করিয় দিতেছে,-সে তাপে এ্ঁতি- 
হাঁমিক সত্য পর্য্যন্ত উড়িয়া! াইতেছে। কোন দল ব1! নিয়ম.সংয়ম-বিধি- 
নিষেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছে। কিন্ত সকলেই ধশ্ম- 
হীন,__বিপথে ছুখিয়! মরিতেছে। ধর্মের লক্ষ, হারাই বলিয়াছে,__ 
অথচ মুখে বড় বড় কথা , দর্শন, উপনিষৎ, যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহ/র! ছোট, 
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চি তরি ী্টিত 


কথার ধারই ধারে না। তাহার কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ- 
ধশ্মের শৃন্তবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রন্থভ্ঞানী, . 
কেহ তন্ত্রোক্ত কৌলাচারি, কেহ উজ্জ্বল রঙাস্বাদী; অর কাহারও সুখে 
যোগ সমাধি। ূ 

এই ত গেল শিক্ষিত নেত! ও উপদেষ্ট। এবং তাহাদিগের চেলার কথা । 
আর যাহার! ধর্মের নিম্নস্তর লইয়! আছে, তাহারা কেবল তিলকবাটী, 
মালা-ঝেলা, চিনি-কলা, বাহা শৌচাচার ও চৈতন্‌ চুটুকী লইয়া সমর 
কাটাইতেছে। তিন বেল! সন্ধ্যাহ্িকের ঘট।, অথচ মিথ্যাষো কদ্দম, মিথ্য।" 
সাক্ষা, পরনিন্দন।, পত্স্বাপহরণ ও পরদ্ারগমনে নিবৃত্তি নাই । এই শ্রেনীর, 
লোক ধশ্বের গ্রাণ ছাড়ির সংস্কার বশে হাড়ম!ন লইয়! নাড়।-চাড়া করি- 
তেছে। একটা কথার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,_হিন্দু সমাজে ব্রত ও পর্ব, 
উপলক্ষে উপবাস করিবার বিধি আছে । উপ-সমীগে+ বাষ, অর্থ।ৎ 
ভগবানের নিকটে বাস করাই উপবাস ? তজ্ঞন্ত পূর্ববদন হইতে সংযমা!দ 
করিয়! চিত্তশুদ্ধ রাখিতে হয়, পরে পর্বদিন দিবানাত্র সংযত ভাবে ভগবদা- 
রাধন! ও ধ্যাম্ধারণায় নিযুক্ত থাকাই ব্যবস্থ'। কিন্ত মিথ্যাকখা! বলিয়$ 
খরনিন্দা ও কলহ করিয়! ধিবারাত্র কাটাইয়াজলটুকু না খাইর! অনাহারে 
থাকিতে পারিলেই উপবাসের সার্থকতা হইল বলিয়া অহার। মনে করে। 
শুথম শ্রেণীর লোক জ্ঞানগরিষ্ঠ খযিশ্রে্গণের প্রতিষ্ঠিত ধর্শের সুদৃঢ় ভিত্তি 
ভাঙ্গিবার চে&। করিতেছে, এবং দ্বিতীয় আীর লোক ৰ1ধনের উপর, 
বাধন কিয়! অস্তঃসার শুন্ত হই! পড়িতেছে। : 

আর এক অ্ণীর লোক হিন্লুসমাজে দেখা.দিয়াছে। ছাহাদ্1। জারজ- 
ধর্মাবলম্বী । পাশ্চাত্য. পঙ্ডিতগণের ব্যার্চাত হিন্দৃশান্ত্র পাঠ, করিয়া ইহার! 
অজ্ঞসমাজে বিজ্ঞ সা্গিয়! বফিতেছে'। তাহাদের সুখে কেখল কুসংস্কার গু 
€পীস্তুলিকতার ধুয়া, কেবল ধর্সমতা ও বক্তার, উন্চনিমাদ ; যাহারা 
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গীতার প্রথম প্লোফটী অনুবাদ করিতে গিয়৷ সাতটীভুল করিয়!:বসিয়াছে, 
তাহাফিগের সমালোচিত হিন্ফৃধশ্থ ও হিনদুশান্ত্র পাঠ করতঃ এই শ্রেণীর 
লোক পঞ্জিত হুইয়। হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে । খষিগণ সংস্কতানভিজ্ঞ 
বুঝিনা! তাহাদের প্রণীত শান্ত্রাদির ভ্রমসংশোধন ও শ্লোকাঙ্গকর্তন করিয়! 
তাহারা হিন্দুসমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে । এই শ্রেণীর 
লোকত্বার! হি্দুধর্মনরূপ কল্পপাদপ ফলস্ফুল-পত্রাদি-বুক্ত শাখ।-প্রশাথা শুন্চ 
হইয়! স্থানুবৎ শোভিত হইবার বোগাড় হইয়াছে । 

এতথ্াতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে,_-তাহারা অবতার। 
নিজে কিন্বা তক্তগণ দ্বার! সমজে অবতাররূপে পরিচিত হুইতেছে। 
ভগবান্‌ গৌরাঙ্গদেবের পর হইতে এতদ্দেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ । প্রতি 
জেলাতেই ছ'একটী অবস্ভারের অভাদয় পরিদৃ্ হইতেচছ। ইতিমধ্যে ছুই 
একটী অবতারের কারা ও দ্বীপান্তর বাসের লীলাভিনর় হইয়! গিয়াছে । 
তথাপি ধর্মপ্রাণ সরল লোকগণ দলে দলে যাইয়া অবতারের দলপুষ্ট 
করিতেছে । এই শ্রেণীর পোকদ্ার! হিন্দুসমাজ থণ্ড খণ্ড হইতেছে; এবং 
গ্রক্কত সাধুচরিত্র অবতারের অগ্তরালে পড়ির! লোকলোচনের বহিতু'ত 
হইয়া! পড়িতেছে। অবতারেয় সংশয়জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া সাধু- 
মহাস্মায় ত্যাগবৈরাগ্য বাজ্ঞান ভক্তির আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। | 

. এক্ষণে সাধারণের উপায় কি ৯--তাহার1 কি করিবে, কোন পথ ধরিবে 
এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে ? তাই বলিয়াছি, বিষম কাল পড়িয়াছে। 
আর বিষম কাল পড়িয়াছে ধলিয়াইত ভয় হয়। বিশ্বাস করি কার.কথার়? 
যে বলিতেছে "গৃহস্থ জাগরিত হও,” আবার সেই ঝলিতেছে “উঠিওনা, 
রাজি আছে,” এখন [কি করা কর্তব্য। এক্ষণে কর্তবা এই যে, আমাদের 
ঈশ্বহদত যে মহুম্বত্ব--ভতাহাকেই আশ্রয় কর!1--কেন না তিনি জামাদের 


প্া্ম্টি 
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কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্, প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, 
তখন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া--বিবেকের বশবর্তী হইয়া 
চপিতে পারিলে কোনই গোলে পড়িতে হইবে না। আমাদের দেহরথে 
বিবেক শ্রীকৃষ্ণ, সংশয়াকুলিত বিষাদমগ্ শিষ্য ও সখ অর্জুনরূপী মনকে 
নিয়তই গীতাম্ৃত পান করাইডেছেন। অতএব বিবেকের শরণাগত 
তইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । কিন্তু যাহার চিত্তসুদ্ধি হয় নাই, সে'ত 
মায়ার সম্মেগন-মন্ধে মুগ্ধ হইয়া পলিচালিত হইতেছে, বিবেকের বশবর্তী 
অহে। স্থতরাঁৎ প্রথমতঃ বিবেক জাগ্রত করিবার জঙন্ত বিধিমত চিত্তশুদ্ধি 
আবশ্তক। আর চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে ভগবনিিষ্ট নিয়মশুলিও সর্বদ! 
পালনীপ্ন । ভাই খধষিগণ মানবজীবনের প্রথম সোপানে ব্রহ্গচর্য-মাশ্রম 
বাবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্গচর্যাশ্রমে শান্ত্রা্দি পাঠে জ্ঞানলাভ এবং আহা- 
রাদি ও শমদমাদি অভ্যাসে চিত্তগুদ্ধি হইত । তাই ধর্ের ভিত্তিই ব্রহ্ষচর্ধ্য, 
ব্রঙ্গচর্ধা অভাবেই আমাদের সমাজের এই ছুরবস্থা। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে 
'কোন ধর্েই অগ্রলর হওয়া ধায় না। খুষ্টান মুসলমানে মতভেদ, শান্ত 
বৈষুধে মতভেদ, পৌরাণিক দার্শনিকে মতভেদ ১ কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে 
কোন সম্রদাঘেই মতদবৈধ দেখা যায় না। "চরিত্র গঠন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির 
আবশ্তকতা! খৃষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়ের 9 অনুমোদিত। চুরি কর, মিথা! 
কথা বল ইহ! কান সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আমর! প্রথম 
জীবনে সর্বসম্মত চিত্তশুদ্ধির সাধন! আরম্ভ করিতে পারি । ইহাতে 
গ্লতারিত হইবার ভয় নাই, এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ 
ছে । দেশ কাল পান্রভেন্ে সাতিক আহার ও সাব্িক চিন্তার অভ্যাস 
করিলেই সহজে চিত্তপুকি হইয়া থাকে । ইহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ 
হুইবে এবং বিশ্বাস ভক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। | 
চিত্তপুদ্ধি হইলে যাছার ঘে ভাবে, ঘে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহাই 
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অবলম্বন ' কর! কর্তব্য। অন্তমত শ্রেঠ ও নিজমত [নিক মিথা! ও 
কুসংস্কা রপূর্ণ শুনিয়া বিচলিত হুইওনা। নিঞ্জমত ঢু করিয়। ধারণ- 
পূর্বক, তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্ চেষ্ট! করিবে। কেনন! ফোন 
মতই,_-কোন মন্প্রদায়ই নিরর্থক নছে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত লোক সকল 
সাম্প্রদায়িক মহগুলির সমালোচন! করিয়। ছর্বলাধিকারীর মন বিগড়াইয়। 
দেয়; কিন্তু কোন মতই মিথা। নহে, সকল মতেরই আশ্রিতগণ পূর্ণসত্যো 
কিন্বা সতোর একদেশে উপনীত হইবে । যখন মানবসমাজের জনগণ 
পরস্পর বিভিন্ন গ্রকুতির, তথন তাহাদিগের মতে বৈষমা থাক অবশ্ত- 
স্তাবী; সুতরাং মতগুলিকে পথ মাত্র জানিয়,_কোন মতের! নিন৷! না 
কারয়া, কিম্বা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ, থৃষ্টের খিঁচুড়ী না পাকাইয়া 
সতী নারীর সায় শ্বধর্ম নিষ্ঠ হইয়! থাকিবে । জন্মান্তরের সংস্কার এবং 
শিক্ষা! ও রুচিভেদে আধকারানুরূপ যে কোঁন একটা মত অবলম্বন করিবে। 
অনন্থর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া, ভাব পুষ্ট হইয়া লক্ষ্য শ্তির হইলে তদনুরূপ 
সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনায় লক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি হইলেই 
তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে--তীছাকে পাইবার 'জন্ত প্রাণ ব্যাকুল 
হইবে। তখন সংসারের যাঁধিতীয় বসন্তে বিরাগ জন্িয়! অতীষ্ট বস্তুতে 
চিত্তের অবিচ্ছিন্ন একমুখী গতি হইবে । কাজেই চিন্তবৃত্তি নিরোধ হুইয়! 
তত্জ্ঞান প্রকাশ হইবে। তখন আত্মস্বরূপ লাভে কৃতার্থ হইয়। মুক্তিপদে 
অবস্থিতি করিবে। 

কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে একজন মুক্ত ব্যক্তির সাহাযা বিশেষ 
আবশ্তক। হিন্দু শাস্ত্রে তিনিই গুরু নামে অভিছিত হন। গুরুর 'কুপা 
না হইলে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরু শিষ্যে আধ্যাত্মিক 
শক্তি সঞ্চার না করিলে, অধ্যায্ম-জ্ঞ।নলাভে কৃতার্থ হওয়! যায়না! । সুতরাং 
গুরুর আবশ্তকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিনে। যিনি আয্মস্বরূপ লাভ 
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করিয়াছেন (তনিই গুরু । নতৃব! অন্তের নিকট যাইলে গুরুর অভাব পুর্ণ 
হইবেনা। এরপ-ুরুএনা পাইলে তজ্জন্য সরলভাবে ভগবাণের নিকট 
প্রার্থন। করিবে। অকপট ভাবে সরলপ্রার্থনা আমাদের পক্ষে বড়ই 
কার্যকরী । যখন যে- দুর্বলতা অনুভব করিবে, তজ্জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থন। করিও, হতে হাতে ফল পাইবে। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন 
বুঝিলে ব্যাকুল হইরা প্রার্থন। করিও--ভগবান্‌ তাহ! পাঠইয়! দিবেন । 
উপযুক্ত সময়ে গুরু আপন! হইতে লাভ হুইয়।৷ থাকে । গুরু পাইলে আর 
ভাবন। কিঠ সর্বন্য তাহার চরণে অর্গণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন 
করিয়। যাও, সর্ব্বাথ লিদ্ধি হইবে।, 

তবে দেখ, প্রকৃত ধর্ম পিপান্ ব্যক্তির এ জগতে কিছুরই অভাব 
হয়না । দূর হইতে হাটের উচ্চরোল গুন! যায়, কিন্ত হাটের মধ্যে গ্রবেশ 
করিলে আর কোন গোল নাই। তদ্রুপ ধর্ম জগতের বাহিরে বাদবিতগ্ু।, 
বিদ্বেষ কোলাহল, কিন্তু প্রকৃত ধার্দিকের নিকট কোন বিসম্বাদ নাই । 
মুকাবস্থা আমাদের স্বভাব, সুতরাং তাহা লা ৰাবতীয় কার্য অপেক্ষা 
সহজ । ধর্দ্ঈগাভ করিতে বিষ্া বৃদ্ধি, মূলধন কিন্ব! বলবীর্য্যের প্রয়োজন 
হয় না; কেবল প্রাণভর1 বিশ্বাস আর ত্ক্তি চাই। মানবমনে শ্বতঃই 
ছুইটা প্রশ্নের উদয় হয়,_ভগবান্‌ আছেন কিম্বা নাই? বদি না থাকে ত 
কথাই নাই --চার্ব্বাক মতান্থসরণ কর? নতুব1 “তুমি কে' তাহা অনু 
সন্ধান কর। আর যদি থাকেন অবশ্ত কেহ দেখিয়াছেন ; বিনি দেখিয়াছেন, 
তাহার নিকট দেখিয়। লও কিঞ্।। তিনি যেরূপে দেখিয়াছেন »সেই উপাসন 
জানিয়া লও, তাহা হইলে কৃতার্থ হইবে । আর যাহার ভগবানে বিশ্বাস 
নাই, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি সংস্কারগুলি ভুলিয়া! সরল ভাবে-- সমাহিতচিত্তে 
অনুসন্ধান করুক তাহার অভাব কিঃ--পেচায়কি৯ আমরা সখের 
কান্নাল চিরদিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণনুধ প্রার্থনা করি। কিন্তু স্থ 
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কেথায় ?-- ধনে জনে, বিস্তাবুদ্ধিতে, খা প্রতিপত্তিতে কিস্বা মান, যশ 
প্রভৃতি অনিতা পার্থিব পদার্থে কেহ কথনও সুখী হইতে পারে নাই; 
স্থতরাং তাহাতে তোমারও সুখী,হুইকার সম্ভবনা নাই। তুমি নিপ্েই 
আনন্দময়; তুমি তোমার শ্বরূপ' জানিতে পাঁগিলেই সুখী হইবে। যে 
ব্যক্তি ভগবান্‌ মানেন! কিন্তু সুপ চার, আর যে'বাজি সুখ চাহেনা। ভগনান্‌, 
লাভ করিতে ব্যাকুল তাহার উভয়েই প্রকারান্তরে একবন্তূর ভিখারী: । 
ফেনন।, সুখ/যে সুথস্বরূপ ভগবান্‌ ব্যতীত কোাও নাই, আরার ভগৰান্‌, 
লাভ করিতে পারিলেই নুখলাভ. হইয়1 থাকে, সুতরাং উভয়েই এক পের 
পথিক। কিন্ত অনভিজ্ঞ স্থুণদর্শী,ব্যক্তি তাহাদের নাস্তিক. ও. ভক্ত নামে 
আখ্যা দিয়! জগতে দ'লাদাল ও হিংসাদেষের সৃষ্টি করিবে'। গ্রকৃত ভগ- 
বন্তক্তব্যক্তি যদ প্রীকৃঞ্চের নিন্দা করে, তবু, তাহাকে ন্যস্তিক ব'লওনা 
কারণ সে শ্রীক্রষ্তকে ভগখান্‌ বলিয়া! জানেন! ৰ1 বুঝিতে পারে নাই, 
সেরূপ ধার্মিককেও বৈষবের কুষ্ঠভক্ত বলি! শ্বীকণর কর! কর্তবা। 
আমর! স্লেই প্রবাছের বারি---অনন্তধামের যাত্রী ; দিও আপন আপন" 
বাসস্থান হইতে যাত্রা করায় নানা পথের স্লষ্টি হইয়াছে, তথাপি সকলে 
গতি একই কেন্দ্রে--ভগবচ্চরণে,। তখে আর ছিংস-বিদ্বেষ, ঘন্তবকোলাহল 
কর কেন? যদি সুখ চাহ সর্বাবচ্ছেদে ভগবানের শরণাগত হণ, .তৌছাঙ্গ, 
ক্ক্পায় অনন্ত নুখশাস্তির অধিকারী হুইয়! মিতাধাম প্রাপ্ত, হইবে. 

অতএব, ধম্মলাভ করিতে-কাহার ও. কোন বাধা হইতে পারেন! । ঘে: 
রন একটী মতের.আশ্রয়ে পরিচালিত, হইতে পাগিলেই কৃতার্থ হইতে. 
পারিবে। একটা আলপিন সাহাযো আনন্মহু ত্য. করা যাঁর, কিন্ত. অপরকে, 
হত্যা করিতে হইলে বুদ্ধশিক্ষ। ও ঢাল.তরনারির প্রয়োঞ্ন হয়। ভদ্রগ 
নিজে ধর্মলংভ করিতে কোনই বেগ.পাইতে-হয় না । তবে বাধার! লোক- 
শিক্ষা দিয়া থাকেন। ত|হংদিগকে. নানাশাস্ত্, নানাগথ,. নানামস্জ--বিভিন্ন, 
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সাধন প্রণালী প্রভৃতি জ।নিতে হয়। কিন্তু সত্য প্রতাক্ষ না করিয়৷ গুরু 
হইবার ম্পর্ধ। এবং শাস্ত্ালোচন! কর] বিড়ন্বন! মর । এই শ্রেণীর লোক- 
দ্বারাই হিন্দু-সমা অধ:ঃপাতে গিরাছে। অনধিকারী হুইয়৷ যাহার! শাস্ত্র 
. ব্যাখ্যা! ও ধশ্বগ্রচার করে, তাহার! দেশের, দশের, সমাজের ঘোর শব্রু। 
সত্য লাভ না করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতে গেপে শাস্ত্রের (নগুঢ়ার্থ নিণয় ও 
তাহার মর্ম-রহ্স্তড ভেদ করিতে সম্থ হওয়া যায়না । হিন্দুশান্্র অনস্ত; 
সর্ব1ধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্ত প্রবৃত্তি পথে শত শত শাখা! 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, নিবৃত্তিপথে স্তরে স্তরে অনন্ত দেশে উঠিয়া! গিয়াছে। 
শুকুমার় কুমারগণের মুকোমল হাদয়ে ধর্দুবীজ বপনের জন্ত বর্ণাশ্রমোচিত 
ব্রত নিয়ম হইতে ব্রহ্মগত প্রাণ নিরাকার ব্র্গে।পাসকের সন্গ্যাস পধ্যস্ত 
হিন্দু ধশ্বের দেহ। গুরুরুপায় প্রকৃত জ্ঞান ন! হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়। 
তাহ! বুঝা যায়ন1] । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র ও সর্বগ্রকার সাধনের সুখ্য 
উদ্বেশ্ট এবং ফলও এক। তবে উদ্দেগ্তপথে যাইবার পঞ্চতি ঝ৷ প্রণালী 
' বিভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র সকল সত্যন্বশ। খধষিগণের রচিত ? সতা এক, 
হতরাং শাস্ত্র সকল কি পরস্পর ভিন্ন ও বিসঙ্বাদ্দী হইতে পাঁরে 2 কিন্তু অন- 
ধিকারী স্থৃণ বুদ্ধিতে শান্ত্লোচন! করিয়! পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়া থাকে 
তাই আঙ্জ একই শাস্ত্রের পাঁচজনে আপনার সংস্কার ও শিক্ষান্ুরূপ পচ- 
প্রকার ব্যাথা! করিয়া! হিংসাবিদ্বেষের বন্ছিতে সমাজ দগ্ধ করিতেছে । এক 
অধিকারীর উপদেশ অন্ত অধিকারীর নিকট,_-গৃস্থের উপদেশ সন্নাসীকে, 
আবার সন্ন্যাসের উপদেশ ব্রক্ষচারীর নিকট ৰাক্ত করি ছিন্দুসমাজকে 
উন্মার্গগাষী করিয়। তুলিয়াছে। সাধারণ লোক এই সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা! ও 
উপদেশদ!ত| প্রচার কর্তাগণের বিতিন্ন মতবার্দের আবর্তে পড়ি! হাঁবিড়ুবি 
খাইয়! মরিতেছে। অতএব লভ্যলাভ না করিয়া! কখনও শাস্ত্রের গোলক 
ধাধায় প্রবেশ কর! কর্তব্য নছে, তাহা! হইলে আর এ জীবনে বাহির 
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হইতে পারিবেন! । লোক সকণ্ব ব্যবহারিক বুদ্ধিতে শান্তরপাঠ পূর্বক অজ্ঞ, 
সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়! কে বল ৰিরাট তর্কাল বিস্তার করতঃ বৃথা কচকচি 
করিয়! বেড়ার। এইরূপ গল্লবগ্রাহী কথনও গ্ররুত জ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন! ; উপরন্ত আর পাঁচজনকে ও বিপথে পাঁরচালিত্ব করিয়। সমাজে 
দলাদলির সৃষ্টি করিয়া! থাকে। ক্কুতরাং সাধ কগণ ভক্ত ও ভগবানের 
লীলাগ্রস্থ এবং স্ব স্ব সাধনপথের সারভূত কাধ্যসাধনেঃপযোগী শান্ত্রাংশমাত্র 
পাঠ করিবে । তৎপরে সত্য লাস করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিঝার জন্ত 
সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অধ্য্ুন করিৰে। তখন দেখিবে, হিন্দুশাস্ত্রে কিরূপ 
নবশৃ্খলে কত অগণিতত্ত্ব স্তরে স্তরে ষজ্দিত। কোন শাস্ত্র মিথা 
বা! নিরর্থক নহে কোন না কোন অধিকারীর গ্রয়োজন সিদ্ধ হুইবে। 
র!জনীতি, সমাজনীতি, ধন্মনীতি প্রভৃতি এমন কোন নূতন কথ! কেহ 
ৰলিতে পারিনা, যাহ! বিশাল হিন্দুশান্ত্রের কোন না কোন গ্রন্থে 
উল্লিখত হয় নাই। আমর! উপযুক্ত গুরু অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভে, 
ৰধিংতি বলিয়া অসীম জ্ঞনসম্পন্ন আধ্যবংশে জন্মিয়াও অকর্াণ্য নগণ্য, 
ক্ইয়াছি এবং সর্বদ1 রেখে শোকে এবং মক্ষল্লিত কর্শানাশে হু! হভ)ণ। 
করিয়৷ মরি । র 

অতএব মত্যলাভ করিয়! যিনি রুতার্থ হইয়াছেন তিনিই হিন্দুশান্ত্রূপ' 
করভাগারের হারী হুইয়! সর্ব সাধারণের নিকট অধিকারান্থরূপ তত্তকথ! 
গ্রচীর দ্বারা সমাজের ন্খশান্তির গ্রতিষ্ঠ) করিবেন। ত্রিতাপদগ্ধ জীব. 
গণের শুষ্ককণ্ঠে ধর্্বের অমুতধার! ঢ|লিয়৷ স্পীবিত করিয়! তুলিধেন ॥ 
পাঠক ! আমাদের প্রকাশিত বঙ্ধচধ্যফধন, যোগীগুর, জ্ঞানী গুরু,তাস্ত্রক- 
গুরু ও গ্রেমিকপগুরু * এই পাঁচখানি পুস্তক হিন্দু শাস্ত্রের সারভূত ; 


». গ্রন্থকারের এই পুস্তক করখানি ধণ্মজগতে যুগান্তর উপাস্থৃত 
করিয়ছে--সমগ্র বস্দেশ আলোড়িত করিয়াছে । এমন লহজ ও সরল 
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উন্দুশান্ত্, সমুদ্রমন্থনে এই সুধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মরজগতের 
মানুষ অমরত্ব লাত করিবে-_আত্মজ্ঞানের 'অপুর্ণ আকাঙ্ষ! দুরীভূত হইকে। 
আমর! যেরূপ নির্বিবাদে ধর্মমলাভ করিৰার উপায় উপরে বিবৃত করিয়াছি, 
উক্ত পুস্তক কয় খানির সাহাযো তাহ! সম্পাদিত হইবে ।এই পুস্তক কয়- 
খানি ঘরে থাকিলেই আর বিশাল হিন্দুশাস্ত্র গুলি ঘাটিয়া মাথা খারাপ করিতে 
হইবেনা, ইহাতে চিত্তশুদ্ধ যোগ, জ্ঞান, কন্ম, ভক্তি গ্রভৃতি সকল শাস্তেরই 
সার তথা সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্মপিপাস্থু ব্যক্তি গ্রথমতঃ আপন আপন 
বণাশ্রম্াচারের সহিত পত্রন্ষচর্য্য-সাধন গ্রন্থোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে 
ক্রমশঃ চিত্তগুদ্কি লাভ করিতে পারিবে । তৎপরে মনঃস্থিরের জন্য 
“যোগীগুর গ্রস্থোক্ত আসন, মুদ্া, প্রাণায়াম ও ক্ষু্র ক্ষুদ্র সাধনাদি অভ্যাস 
করিবে। তৎ সঙ্কে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের জন্ত "ভ্ঞনী গুরু” গ্রস্থোক্ত তত্ব 
বিচার করিবে। তৎপরে জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হইলে, স্থলভাবে' 
“তান্ত্রিক গুরু” গ্রস্থোক্ত কর্দ্দানুষ্ঠান কিন্ব সুঙ্ষভাবে “যোগী গুরু” বা ্জঞানী- 
গুরু” গ্রন্থোক্ত যোগ সাধন করিয়। লক্ষ্য বস্তু উপলন্ধি করিবে। তৎপরে এই 
“দ্পেমিকগুরু” গ্রন্থোজ প্েমভক্তির অমৃত প্রবাহে ভাদিক্কা গিয়। চিরদিন 


ভাবের আধ্যার্মিক রহুস্ত পুর্ণ উচ্চ. দরের, পুস্তক আর বঙ্গভাষার বাহির 
হয় নাই। জীবন্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মনোহারিত্বে ইহার চমৎকা পিত্ব, 
আরও বুদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকগুলি লগুন, ও বুটীশ মিউজিয়ম্‌ সাদরে, 
গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং তদীয় গুণগ্রাহী সেক্রেটারী পুম্তকগুলির গুণে 
মুগ্ধ হইয়া বিরাট গ্রশংসাপত্রে পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর আর কথা কি? পুস্তক কয়'খানি, 
গ্রস্থকারের জীবধনব্যাপী সাধনার ম্ধাময় ফল। এই লকল গ্রস্তোস্ত 
পন্থায় খৃষ্টান, মুসলমান গণ ও ম্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব বজার রাখিয়াও অপূর্ণ 
আকাজ্ষ। দূরীভূত ও মানবন্জীবনের পুর্ণত্ব সাধনে হাহ!দের ইচ্ছা আছে, 
তাহাদের এই পুস্তক করখাঁনি পাঠ করিতে অনুরোধ করি প্রকাশক । 


জীবন্মুক্তি। ২৯৫ 


ভগ্ লক্ষ )বস্ততে লগ্ন হইয়। নির্ববাণমুক্তি লাভ করিবে । এই গ্রন্থ কয়খানিতে 
সাধকের অধিকারানুরূপ নানা প্রকার সাধনপন্থাও গ্রকটিত কর! হইয়াছে । 
এমন কোন নূতন তত্ব কেহ বলিতে পারিবেনা, যাহ! এই করখানি গ্রন্থের 
মধ্যে কোন না কোন থানিতে বিবৃত হয় নাই। তৎপরে হিন্ুশান্ত্ 
বুঝিবার জন্ত এই সফল গ্রন্থে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন কর] হুইয়াছে--. 
ধর্মের জটিল ও গুহ্য-তত্বের যেরূপ রহৃন্ত উদঘাটিত হইয়াছে, ' শাস্ত্রেবঃগুঢ় 
ও কুটগ্বানের যে নিয়মে ব্যাখ্যা কর! হুইয়ছে- জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিভেদে 
যেরূপ আচার ৪ সাধনার তারতম্য দেখান হুইয়াছে--যোগ, যাগ, তপ, 
জপ, পূজা ও সন্ধ্যা্নিক প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠের কর্মের উদ্দেশ্য ও যুক্তি 
যেরূপ প্রদর্শিত হুইর়।ছে--যেরূপ নিয়মে তন্ত্র ও পুরাণোক্ত দেব, দেবী 
লীল! কাহিনী, মুত্তিহত্ব, মঞ্, যন্ত্র, অবতারবাদ, মতবাদ, প্রভৃতির মন 
অবগত হইবার উপায় করা হইয়াছে এবং সমন্বয় ও সামঞ্জহ্তভাবে 
অধিকারানুরূপ শিক্ষাদানের যেরূপ বাবস্থা কর! হইয়াছে,--তাহা। শিক্ষ। 
করিয় হিন্দুপান্্র আলোচনা করিলে অতি সহজে তাহার মর্ম উপলব্ধি 
করিতে পারিবে । তখন বিশ্মিত ও শ্তম্তিত হইয়া ভক্তি বিনভ্র ১১৬: 
শান্ত্রকার খষিগণের উদ্দেশে গ্রণ'ম করিবে । সকলে তোমার উদার 
মতের শীতল ছায়।র় আশ্রয় লাভ কারয়া কৃতার্থ হইবে । নতুব। বছ- 
কালের বহু মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রকাশিত শান্তর সমুদ্র গণ্ড,মে উদরসাৎ 
করিতে বাইলে হান্তাম্প্দ হইতে যাইবে মাত্র। আশ! করি স্বঙ্গাতি ও 
স্বধর্ম্নের হিতসাধক ব্যক্তিগণ এই কথ। তুলিয়া যাইও ন1। 
পরিশেষে, দেশের মহামান্ত নেতাগণ এবং ধন্ম ও সমাজসংস্কারকগণের, 
নিকট গ্রন্থক।রের নিবেদন এই যে, তোমর1 পথ ছাড়িয়া! বিপণে ঘুরি 
মরিতেছে কেন? গুছের ভিৰ্তি ছাড়িয়। আগেই ছাদের জন্ত ব্াস্ত হইয়! 
উঠিগাছ কেন? ধর্ধ ও সমাপ্জ খকিলে তো তাহার স'ঙ্কার করিতে? 
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এখন যে ভায়ে ভায়ে, পিস্তা পুপ্রে, স্বামী স্ত্রীতে বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন 
ধর্ম । তোমর! তবে সংস্কার করিবে কি? মাথা নাই, মাথা ব্যথ। হইবে 
কিরপে? আগে একতার বন্ধনে সমাজ সংস্থাপন কর, তৎপরে দোষ 
দেখিলে সংস্কার করিও । মৃত সমাজে আঘাত করিয়া দেহের সমস্ত অঙ্গ 
গলিত করিওনা; আগে সমাজদেহ সঞ্জীবিত কর, তৎপরে ছূষিত অঙ্গ 
ফাটিয়! ফেল, দেখিবে ওঁধধ ও পথো ছুই দিনেই ক্ষতস্থান আরোগা 
হইয়া উঠিবে। আগে নিজ্গে সংস্কৃত.হও, ধর্দলাভ কর, তৎপয়ে সংস্কার 
বা ধ্বগ্রচার করিও । নিজে অন্ধ হইয়া, অন্ত অন্ধের পথ দেখাইতে 
গিয়! উভয়ে খানায় পড়িওনা। ক্রাঙ্গণের নিন্দা করিবার পূর্বে, অন্য 
জাতির "ভাবিয়া দেখ! উচিত, সে জাতীয় ধর্থে অর্ধিষ্িত কিনা । ভগ 
লন্নাসী ব! বৈরাগীর অধঃপতনে ছুঃংখ প্রকাশ করিবার পুর্বে ভাবিয়া! দেখা 
কর্তধা, আমি গাহস্থা ধর্ম যথাবিধি পালন করিতেছি কিন! ? “আমরা 
(যে আপন ভূলিয়! পরের দোষ দেখিতে শিখিয়াছি, ইহাই আমাদের জাতীয় 
অবনভির গ্রধান কারণ। পরনিন্দা, পরালোচন! করিয়৷ দিন দিন আমরা 
অধঃপাতের চরমস্তরে নামিয্া পড়িতেছি। ম্ৃতরাং আমর! প্রথমতঃ 
পরের চিন্তা না করিয়া! নিজকে ভাল করিতে চেষ্টা করি, পরে পরের ভাল 
করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিব। বড় বড় কথার বক্তৃতা ন৷ দিদা 
জার্ধগ্রে শিক্ষ। বিস্তারের চেষ্টা কর আপামর সাধারণের মধ্য শিক্ষা- 
দানের বাবস্থা কর। প্রকৃত শিক্ষা লাভে বখন জীব, জগৎ ও ভগবানের 
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হদয়গম করিতে পারিযে, তখন ভগবান শঙ্করাচার্যের 
“মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। 
বান্ধবাঃ শিবতক্তাশ্চ স্বদেশে ভূবনত্রয়মূ ॥” 
এই সুমহান উদার-তাব--অচ্ছেন্ত গ্রেমের ভাব যুঝিতে পারিবে । তখন 
'আমিতের সন্বীর্ণ গণ্ভী বিশ্বময় প্রলরিত হইবে, জগতের স্বার্থে আত্ম-স্ার্থ 
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পদদলিত হুইর। যাইবে । | আশিস্বের একটা থলে রাজ! প্রজা, 1, দীনদরিজ্র, 
শ্রাহ্মণ চগ্ডাল, এমন কি পশ্পঞ্গী কীট পতঙ্গ পধ্যন্ত বাধা পড়িবে । 
তখনই প্রকৃত সমান প্রতিষ্ঠিত হইব্ে। তখন তোমর! একতার হার গলে 
পড়িক। -বিখজর করিতে সক্ষম হইবে। পঠিত শিক্ষান্ধ গঠিত জীবন না! 
হইলে সে শিক্ষার নামে যে ধিক্কার পড়িবে । অতএব প্রথমতঃ শিক্ষালাত 
কররয্প। তদনুষায়ী চন্িত্রগঠন কর। তৎপরে সাধু শাস্ত্রের কৃপায় এবং 
সাধনাবলম্বনে সতা লাত কিয়! কৃতার্থ হইয়। জগতের হিতে জীবন উৎদর্শ 
করিও। কাহারও নিন্দা না করিয়1--অনর্থক সমালোচন! না করিয়! 
. পাপী, তাপী, ব্রহ্ষণ-চণ্ডাল, স্ত্রী পুরুষ নিব্বিশেষে শিক্ষা দা ও,_সকলকে 
স্কন্ধে বহন করিয়।! আধ্যাম্সিক খাজ্যের বন্ধুর সিডিঞুপি পার করিয়া দাও । 
কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না কাল্ছা পারত তোমার নূতন দ্রব্যগুলি তাহ।কে 
দান কর। চ'খে আন্ুল দিদ! দেখাই! দাও, আমণগা সকলেই 'এক পিতার 
, লন্ত/ন, এক পথের বাত্রী, সকলেই একই স্থানে গিন! বিশ্রাম লাভ করিব । 
ক্রমশঃ দেখিবে জগ হইঠে হিংপাদেষ 1বদূরিত হহয়! প্রেমের বন্ধনে 
সকলে বাঁধা পড়িবে। একতার্‌ পবিপ্র বন্ধনে-_প্রেমের সুধা সম্পৃ্ু 
লয়হিল্লোলে সমাজ সজীবিত হ্ইয়। উঠিবে । তাহা! হইলে অচিবে হিনদ- 
ধর্মের বিজয়পভাক| তারত গগনে উড্ড।গমান হইবে, আবার হিন্দু দেশের 
ও হিন্দুজাতির গৌরবরব দিগৃদিগপ্তে প্রতিধ্বনিত হইবে । 

পাঠকগণ! তারতের স্থবর্ণধুগে দেখকল্প খধষিগণ সাধন! , পর্বতের 
সমধিরূপ উন্নত শৃঙ্গে বলিয়া জ্ঞানের দীপ্ত বহ্ধি প্রজ্জপিত কাপয়! যে সকল 
নিত্যসভ্য আধ্যাত্মিক তত্বাবলী আরধক্ষার করিয়াছিলেন, তাহারই .নুধাময় 
ফল হিন্দুশ্রানত্র। সেই অর্ধ খষগণের তপঃপ্রভাবে জানত ও পোক- 
হিতার্থ প্রচারিত অমূল্য শাস্ত্র অগ্রাহথ পুব্বক শ্বকপোে।ল কল্িত ধম্মমতের 
অদারতিত্তি অবপস্থন কিয়া স্বদেপের, স্ব্ধাতর ও ন্বধর্মোর কলঙ্ক রটনা 

১৯স্ক 


২৯৮ প্রেমিক-ং 


করিওনা । আন্মশক্তি, আত্ম প্রতিভা, আত্মলাধনা ও যুক্তি বিচারে জলা" 
জলি দিয়! পরান্করণে প্রতারিত হইওনা। পরের কথায় করম্থিত পর- 
মান্ন পরিত্যাগ করিয়৷ মুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ হইওন!। আপন 
কানে হাত ন! দিয়! দেখিয়৷ পরের কথার বায়সপন্ৃত কুগুলের অনুসন্ধানে 
বাহির হুইওনা। পরের কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া! জড়ত্ব বশতঃ জড়, পৌত্তলিক 
ও কুসংস্কারের ধুয়া ধরিয়া তোমার পূর্বপুরুষ খাধিগণের এবং স্বদেশ, 
'্বজতি ও স্বধর্থ্ের নিন্দ। প্রচার করিনা, রলন1 কলুষিত হইবে । আত্ম- 
মর্ম্যাদ! ভুলিয়া! পরপদ লেহন করতঃ সমগ্রজাতির কলঙ্ক ঘোষণা করি ৪ন1। 
যে দেশে-_-যে জাতির মধ্যে জন্ম হইয়াছে, তুমি তাহার গৌরব উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম হুইয়! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিওনা । এদেশের বৃক্ষলতাগণগ 
যে তপস্বী,--এ দেশের প্রতি ধূলিকণা ক মহাপুরুষের, কত অবতারের 
কত যোগী খধি সাধু সন্বাসীর পর্দে লাগিয়া পবিন হইয়! আছে। এ 
দেশের মাটিতে পড়িয়া! গড়াইতে পারিলেও বিন! লাধনায় জীবন ধন্ত হইর়! 
যাইবে । ভারতের পবিত্র বক্ষে ফত ধর্ম সম্প্রদায়--কত মঠ মন্দির--. 
২ ধন্মশালা! বিরাজ করিতেছে, ঘুরিয়া দেখিয়াছ কি? কত আশ্রম, 
কত তীর্থ-কত ত্যাগী বৈরাগী আছে, কোন দিন অনুসন্ধান করিয়াছ 
কি১ এদেশের অশিক্ষিত বালকে পরলোক সম্বন্ধে যে অধ্যাত্ম সংস্কার 
রাখে, অন্ত দেশের নামজাদ। শিক্ষিত ব্যাক্তর তাহা! লাভ করিতে এখনও 
বু বিলম্্ আছে। এই পতিত দেশে--পতিত জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ 
করা! আমর! সমধিক সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি । এ দেশে জন্মিয়া বালক 
কাল হইতে এদেশের সংস্কার লাভ করিয়। ভুমি যে অধ্যাত্-তত্ব ধারণ! 
করিতে পারনা, অন্ত দেশের লোক সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিয়া 
তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? তুমি তাহাদের কথায় ভুলিয়া-_তাহাদের 
মতে চলির। নত্মগৌরব বিন করিবে কেন? হুর্ভাগ্য বশতঃ তুমি যা 
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সরশবজিজ জনপদ ভগবান তঞ্কগা ওত রান 


তুমি গ্রহণ করিওনা, কিন্তু অজ্ঞ হইয়! তাহার নিন্দা প্রচার করিলে বিজ্ঞ 
সমার্জে অবজ্ঞাত হুইবে মাত্র। সর্বাগ্রে শৃঙ্খলাবন্ধক্রমে জীবন গঠন 
পূর্বক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর; তথন অজ্ঞানের স্ুস্থুল যবনিকা ভেদ 
কররয়। দৃষ্টি প্রসাগিত হইলে, বুঝিতে পারিবে এই বৈচিত্রাময় স্ষ্টি রাজ্যের 
বীমা কোথায়_তখন বুঝিতে পারিবে, আধ্য খবিগণের যুগ যুগান্তরের 
আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমুলা রত্বু সজ্জিত রহিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের বিশাল 
কল্প ভাগ্ডারে ইহ পরকালের কত অগণিত, অজানিত, অগ্রকাশিত তত্ব 
ভরে স্তরে সাজান রহিয়াছে । অনুসন্ধান করিয়া_-সাধন| করিয়া মানবজন্ম 
বাথক ও পরমানন্দ উপভোগ কর। হিন্দু ধর্মের বিমল স্্িগ্ধ কিরণে 
উদ্তাসিত ও গরফুল্লিত হইয়া! ভারতের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়! তাহার 
বিজয় ছুন্দুভি বাণ্ধে দিগ, দগন্তর প্রতিধবনিত কর। আমিও এখন বিদায় 
গ্রহণ করি। এস ভাই! ভায়ে ভায়ে গলা জড়াইয়া ধরিয়া! এই পতিত 
দেশ ও পতিত জাতির মগ্তলের জন্ত কুপা ভিক্ষা করিয়া, সেই পতিত 
পাবন, কাঙ্গালশরণ, অধমণারণ, ভয়নিবারণ, সর্বমতখাদ-সমঞ্জসী, সত্য 
শ্বরূপ সনাতন গুরু ত্রন্ষের ধর্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ অতুল রাতুল চরণ 
উদ্দেশে প্রণাম কার । 

নিতাং শুদ্ধং নিরাভাসাং নিরাক!রং নিরঞ্জনম্। 

নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুত্রন্মন মামযহম্‌ ॥ 

ও শান্তিরেব শান্তি গু । 


সম্পূর্ণ। 


জ্ীপ্রীকৃষ্তার্পণমন্ত ॥ 


বিজ্ঞাপন। 


প্রেমিক-গুরু-প্রণেতা 


তন্ত্র যোগ ও শ্বর-শান্ত্রো্ত সাধনরহস্তবিৎ 
পরিরাজকা ঢাধ্য ভীযৎ শ্বামী নিগমানন্দ পরমহংস প্রণীত 


যোগীগ্ুরু ও জ্ঞানীগুরু 
অর্গাৎ 
(যোগ ও জ্ঞান বিষয়ক সাধন পদ্ধতি |) 


পুস্তক ছুই খানি গ্রস্ৃকারের' জীব্ন-ব্যাপী সাধনার স্ুুধাময় ফল। 
ইহাতে দেন, আত্মভ্ এবং বোগের সছজ ও নুখনাধ্য সাধন কৌশল 
বিবৃত ১521ছে। এই গ্রন্থোজ পন্থায় খুষ্টান, নুসলমানগণও সাধন করিয়া 
ফল পাইবেন। বাঙ্গাপীর জাতীয় জীধন, প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে; 
তাই গ্রন্থকারের এই বিরাট আফ়লোজন। সাধন সম্থান্ধ: এমন সহজ ও 
সরপ ভাবে উচ্চ দরের আধ্যাত্বিক-রহত্য-পুর্ণ পুস্তক বঙ্গ-তাযায় আর 
কথন গ্রঙ্কাশি১ হয় নাই। ভাষার গ্রঞ্জলতা ও মনোহ।রিত্বে ইহার 
চমৎকািত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পুস্তক দৃষ্ঠে স্ত্রীলোক পর্য্স্ত' 
নাধনায় প্রবৃ€ হহতে পাঞজিবেন। এই পুস্তকের গন্থায় সাধনার বৃত্ত 


৩ 


তৃপ্তির সহিত মুক্তি পথে অগ্রসর হইবেন। ফল কথা পুস্তক দুইখানি ধর্ম 
জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । পুস্তক ভ্বখানির গুণে মুগ্ধ ছইয় 
লঞ্জনের বুটিশ মিউন্সিয়ম সাদরে পুম্তক ছুইথানি গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রশংস! পত্র গ্রকাশে অন্থমতি নাই, ভাই হুচিগুলি শিয়ে উদ্ধত করিয়। 
দিলম। বুঝুন্‌ ব্যাপারখানা কি 2 


যোগীগুরু |. 
প্রথম অংশ- যোগ কল্প । 


গ্রন্থকারের সাধন-পদ্ধতি-সংগ্রহ, যোগের শ্রেষ্ঠতা, যোগ কি? শরীর 
তত্ষ, নাড়ীর কথা, বায়র কথা, দশ বায়,র গুগ, হংসতত্ব, গ্রপবতত্ব, কু" 
লিনী তত্ব, নবচক্র--১ম মূলাধার, ২য় স্বাধিষ্ঠান, ৩য় মণিপুর, ৪র্থ অনাহুত, 
'” ৫ম বিশুদ্ধ, ৬ আল্ঞ!, ৭ম ললনা, ৮ম গুরু, ৯ম সহত্রার, কামকলাতন্ব, 
বিশেষ কথ, যোড়শাধ!র, ত্রিলক্ষা, ব্যোম গঞ্চক, শাক্তত্রয়, গ্রন্থিত্রয়, যোগ 
তত্ব, ষোগের অষ্টাঙ্গ--যম, নিয়ম, আসন গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
্যান, সমাধি; চারি প্রকার যোগ, মন্ত্র যোগ, হঠযোগ, রাগ যোগ, লয়যোগ 

ও গুহ্য বিষয়। | 


দ্বিতীয় অংশ-সনাধন কল্প 


সাধকগণের প্রতি উপদেশ, উদ্ধরেতা, বিশেষ নিয়ম, আসন সাধন, 
তত্ত্জা'ন, ভত্বলক্ষণ, জন্বসাধন। নাড়ীপোধম, মনস্থির করিবার উপাধ, 
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ক্রাটকযে।গ, কুগুলিনীচৈতন্তের কৌশল, লয়যেগসাধন, শবধশক্তি ও নাদ- 
ন।ধন, আত্মজেো|তিঃ দর্শন, ইটটধেবত দর্শন, আত্ম গ্রতিবিষ্ব দর্শন, 
দেবলোক দীশন। ও মুক্তি। 


তৃতীয় অংশ-_মন্ত্রকল্প। 


দীক্ষ। প্রণ।লী, উপগুরু, মন্ত্রতত্ব, মন্ত্র জাগান, মন্তরগুদ্ধির সপ্ত উপায়, 
মন্ত্রসিদ্ধির সহজ উপায়, ছিন্নাদিদোষ শান্তি, সেতুনির্ণয়, ভূতগুদ্ধি, জণের 
কৌশল, মন্ত্রদিদ্বর লক্ষণ ও শয্যাশুদ্ধি। 


চতুর্থ অংশ-স্বরকল্প। 


* স্থ/সের স্বাভাবিক নিয়ম, বাম নাম্িকার শ্বামফল, দক্ষিণ নাসিকার 
শ্বামফল, নুযুক্সার শ্বান ফল, রোগোৎপত্তির পুর্বজ্ান ও গ্রতিকারঃ 
লাদিক! বন্ধ করিবার নিয়ম, নিঃখান পরিবর্তনের কৌখল, বশীকরণ, 
বিন। ওষধে রোগারোগ্য, রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল, কয়েকটা 
আস্টদ্য লক্ষে ত, চিরযৌবন লাভের উপায়, পূর্বেই মুত্যু জানিবার উপান্ন 
ও উপসংহার । 

তৃতীয় সংস্করণে বর্ধকল নির্ণয়, য়াত্র! গ্রকরণ, গর্তাধাব, কার্ধ্যসিদ্ধি- 
রূরণ, শক্রুবশীকরণ ও অগ্গি নির্ববাপণের কৌশল এই ধয়েকটী প্রবন্ধ 
পরিবর্ধন খর! হইয়াছে । ১৬ পেজ ডবলক্রাউন ফন্মার ১৯ ফন্দরায 
মম্পূর্ণ। আর্ট পেপারে গ্রন্থকারের াপটোৰ চিত্র সহ মুল্য ১০* দেড় 
টাক! মাঝ! 


পপ 


জ্ঞানীগুরু | 


প্রথম খণ্ড-নানাকাণ্ড । 


ধর্ম কি. ধর্দের গ্রয়োজনীয়তা, ধন্দে বিধি-নিষেধ, গুরুর গ্রায়োজনীয়তা। 
শাস্থ বিচার, তন্ত্র-পুরাণ, ল্ট্িততব ও দেবতারহস্ত, পূজা! পদ্ধতি ও ইট্টনিষ্ঠা, 
গ্রকেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, জিন্দু ধর্মের গৌরব, হিন্দুিগের অবনতির 
কারণ, হিগুধন্মের বিশেষত্ব, গীতার প্রাধান্য, আত্মার প্রমাণ ও দেহাত্মবাদ 
খণ্ডন, দ্বৈতাগ্বৈভবিচার, কর্ণফল ও জন্মান্তর বাদ, উশ্বর দয়াময় তবে 
পাপ প্রাণোদক কে, ঈখর উপাসনার প্রয়োজন। কর্দ্দমযোগ, জ্ঞানযে!ঠা, 
ভক্তিযোগ. ধর্ম সগ্থন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত ও গ্রতিপান্ত বিষয় । 


দিতীব খগ্ড__জ্ঞানকাগ্ড। 


জান কি,জ্ঞানের বিষয়, সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ-মনন-নিদিধাসন, দুঃখের 
কারণ ও মুক্তির উপায়, তত্ব-জ্ঞান-বিভাগ, আত্মতব্ব, গ্রক্কতিতত্ধ, পুরুষতত্ব, 
্রঙ্মতত্ব, ব্রঙ্মবিচার, ব্রন্ববাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ, পঞ্কীকরণঞ জীবাম্মা, ও 
স্থলদেহ, স্ুলদেহের বিশ্লেষণ, অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি, কর্“ও জীবে 
বিভিন্ন তা, সমাধি অভ্যাস, ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানযেগ বা জ্ঞানের 7 বরঙ্গা- 
ননদ ও ত্রঙ্গ-নির্ববাণ। 


তৃ্ভীয় খণ্ড-_সাধনকাগ৩। 


সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুগুলিনী সাধন, অষ্টাঙ্গ যোগ ও তৎ- 
লাধন; গ্রাণায়াম, সহিত গ্রাণারাম। সুর্যযভেদ গাণায়াম, উজ্জায়ী 
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শা 


প্রাণায়াম, দীতলী প্রাণায়াম, ভাক্ত্রক প্রাণায়াম, ভ্রামরী প্রাণায়াম ম্চ্ছ1 
প্রাণায়াম, কেবলী প্রাণার়াম, সমাধি সাধন, কুণুলিনী উত্থাপন ব! প্রক্কতি 
পুরুষযোগ, ষোনিমুদ্রা সাধন, ভূতশুদ্ধি সাধন, বরাজযোগ বা উদ্ধারেতার 
ল/ধন, নাদ বিন্দুযোগ ৭1 ক্রহ্মচর্মা সাধন, অব্রপাগায়ত্রী সাধন, ব্রহ্মাননারস 
সাধন, বিভূতিসাধন, জী বনুক্র, যোগবলে দেহত্যাগ ও উপসংহার । 
এই গ্রন্থখানিকে যোগী গুরুব দ্বিতীয় খণ্ড বলা যাইতে পারে। গ্রকাও 
পুস্তক ; অথচ ২য় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ১৬ পেজ সুপার বয়েণ 
ফর্ধার ৩* ফর্্ায় সম্পূর্ণ, গ্রস্থকারের হাপটোন চিত্র সহ ২।* টক! 
চারি আন। মাত্র । 
পুস্তক হুইখ|নি হিলি ও ইংরাজি ভাষায় অনুব1দিত হইয়াছে ও হই- 
, তেছে। আত্মজ্ঞানের অপু আকাঙ্ষ। দূরীভূত ও মানব জীবনের পৃর্ণস্ব 
সাধনে ধাহাদের ইচ্ছা, তাহাদের এই পুস্তক ছুইখা(নি পাঠ করিতে 
। জনুরোধ করি। 


ব্রহ্মচর্যা সাধন 


'র্থাং 
ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী । 


৮১৯৪৪ 


্গ্্য সর্বরধর্দের ভিন্তি। ব্রদ্চর্ধ্য অভাবে বর্তমানে হিন্দু ধর্মের 
এই শোচনীয় অবন্থা। ক্রনচর্য/হীন হইলে পথিক কিন্ব। পারত্রিক উ্নতির, 


1%০ 


আশা সুদূরপরাহত। ব্রহ্গচর্ধ্য অভাবে হিন্দু সন্তান বলবীধ্য ও স্থাস্থা- 
-ছারাইর! দিন দিন পণ্ডর অধম হইয়া! যাইতেছে । মুখের বিষয় আজকাল 
শিক্ষিত সঙগাজ ত্রন্মচর্যোর উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যয 
পালনের ধারাবাহিক কোন উপদেশ না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রগণের 
অন্থরোধে শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী এই পুস্তকথানি বাছির 
করিয়াছেন । ইহাতে কতকগুল1 অনর্থক বাক্যজীল বিস্তার কর! হয় 
নাই। ব্রক্ষচর্য্য পালনের ধারাবাহিক নিয়মাবল। ও তাহার উপকারিতা 
বিবৃত হইয়াছে এবং রক্চর্য্য রক্ষার ( বীর্ধ্য ধারণের ) কঙকগুপি সহজ- 
সাধ্য যোগোক্ত সাধনার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে । যাহার! শিক্ষাভাবে 
₹সর্দদোষে ধাতৃদৌর্ববলা, শ্বপ্রদোষ ও প্রমেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, 
তাহাদের জন্ত অবধোৌতিক ওষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । রোগী ভোগী 
গ্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মচরধ্য রক্ষার উপযোগী করিয়া ভঁই 
পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে । মূল্য ॥* আনা মাত্র! একখানি পুস্তকের 
প্রয়োজন হইলে ॥/০ নয় আনার ডাক টিকেট পাঠ।ইবেন। 


তান্ত্রিক-গুরু | 
বা 


তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি। 


বাহির হইয়াছে । এতদ্দেশে তন্ত্র মতেই দীক্ষা! ও নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াকলাপ হইয়া! থাকে । সুতরাং এ পুষ্যকখানি যে সাধারণের বিশেষ 
গ্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাছুল্য। লাধারণের অবগাতর জন্ত নিয়ে 
হুটীগুলি উদ্ধত করিয়া দিলাম। 


/১/৬ 
প্রথম খণ্ড-যুক্তিকল্প । 
তন্ত্র শান্ত, তস্ত্রোস্ত সাধনা, মকার তত্ব, প্রথম তত, অগ্য।স্ঠ তত্ব, পঞ্চম 


তত্ব, সপ্ত আচার, তাবন্রয, ভস্বের ব্রদ্ষবাধ। শক্তি উপাসন!, দেবী মৃত্তিন 
তথ এবং সাধলার ক্রম। 


দ্বিতীয় খণ্ড সাধন-কল্প । 


গুরুকরণ ও দীক্ষ! পদ্ধতি, শাক্ত।তিষেক, পুর্ণাভিষেক, নিত নৈমিডিক 
ও কাম্াকর্দা, অন্তর্ধাগ ৰ! মানস পুজা, মালা নির্ণয় ও জপের কৌশল, গন 
নির্ণ্ ও জপের নিয়ম, জপ রহত্য ও সমর্পণ বিধি; মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্ত, 
যোনিমুদ্রা যোগে জপ, অজপ| জপের গ্রণাণী, শশান ও চিত! নাধন, শব 
সাধন, শিবাঁভোগ ও কুলাচার কথন, রমণীকে জননীত্বে পরিণতি, পঞ্চ- 
মারে কালী সাধনা, চক্রানু্ঠান, মন্ত্র দিদ্ধির লক্ষণ, তত্র বদ্ধ সাধন এবং 
তন্রো যোগ ও মুকি। 


গরিশিট--মাত্র জগদ্ধিতায়)। 


বিশেষ নিরম, যোগিনী সাধন, হ্মঙ্দেবের বীর সাধন, সর্বজ্ঞতা লা, 
দিবা 'চ শ্মদৃষ্তী হইবার উপায়, পাদুকা সাধন, অনাবৃষ্টি হরণ, অগ্নি 
নিবারণ, সপবৃশ্চিক দর বিষ হরণ, শুলরোগ প্রতিকার, নুখপ্রসব মন্ত্র 
মৃতবৎসা দেব শাস্তি, বন্ধ্যা! ও কাকবন্ধা| গ্রাতিক।র, বালক সংস্কার, জরাদি 
সব্রোগ 'অস্তি, আপদুদ্ধার, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য গ্রক্রিয্না এবং 
উগসংইীর। 

১৬ পেজী ডবল ক্রাউন ফর্দার ২৭ ফর্মায় মপপূর্ণ। 
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সায়ের কপা। 


এই গ্রন্থে মা-কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা 
অধিকারী ভেদে বিবৃত হইয়াছে । শ্রীগুরুর কূপাই সাধন! ও সিদ্ধির মুল, 
তাহা সতাথটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । উপদেশ গুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে 
প্রদান করিয়াছেন। পুস্তখানি সকল ভাবেই হিন্দু খাত্রেরই চিন্তাকর্ধণ 
করিয়াছে । মুল্য ।০ আন! মাত্র। 





্রন্থকারের ১৫৯১২ হাফটোন্‌ গ্রতিমুস্তি।*.আন! এবং ছোট 
সাইজের /১ আনা মাত্র । পুস্তকগুলি কলিকাতা, ২*১ নং কর্ণ ওয়ালিশ, 
দ্র গুরুদাস চট্টোপাধায় এগ সন্সের নিকট ও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং 
প্রভৃতি স্থানে এবং নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়। যায়। 


আসাম-সারম্বত মঠ 
ফোকিলামুখ পো কুমার [চদানন্দ ]. 
( শিবসাগর ) | 


হরিদারে কুস্তযোগ ও সাধু মহাস 


বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুস্তমেলা 
এই গ্রন্থে তাহারই বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । তদ্যতীত কুস্তযোগ 
কি, স্থান ও সময়, সাধু সন্মিলনী কি, কি উদ্দেস্টে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, 
সাধুগণের বিবরণ, ধশ্মশালা ও সভাসমিতি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। 
পুস্তক থানি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী । মূল্য ॥* আনা মাত্র! 

দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্তিতত্বে জ্ঞানগুরু, যোগ, তন্ত্র ও স্বরশান্তোক্ত মাধন- 





1./* 


রহন্তবিং পর্রিব্রলক পগমহ্ংস শ্রীনদাচা্ধ্য স্বামী বিগথানন্দ সরম্বঠী গবের 

উপঝোক্ত পুস্তক কয়খা!ন ধর্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পুস্তক 
কয়গান তাহার গুবনবাপী সাধনার ন্ুধাময় ফল। সাধন সম্বন্ধে এমন 
সগ্জ ও সরল ভাবে উচ্চ দরর আধা আক রহস্তপুর্ণ পুস্তক বঙ্গভাযায় আর 
বাহুর হয় নাই । হিন্দুপর্মের সার সংগ্রহকরত: এই কশখানি অমূল্য গ্রন্থ 
রচিত হহয়াছে। পুন্তকগুলি লগ্ন ও বুষ্টিশ মিউজিয়ম সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং তদীয় গুণগ্রাহী সেক্রেটারীমহ!দয় পুম্তকগুলির গুণে 
ুগধ হইয়া বিরাট প্রশংসাপত্রে পুস্তক ও তাহার গ্রগেতাকে আন্তরিক 
ধগ্ঠবাদ দিয়াছেন। ভ/রতবাপীর আর কথ।কি? এমনকি সুদুর বদ্ধ, 
লঙ্কা! গ্রভৃূঘি হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীও পুস্তকের গুণে যুদ্ধ হইয়। প্রত্যহ 
রুতজ্ঞচিত্তে কত পত্ঞ দিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশ পুস্তক কয়খানিতে 
আলো ড়ত ভইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গ্রাতিষ্ঠার সম়্য় আসি- 
গাছে; তাই গ্রন্থকারের এই বিক্সাট আয়োজন! এই পুস্তক কয়খানি 
ঘরে থাঁকিপে আর বিশাল হিন্দুশান্ত্রগুলি দ্লাটিয়া মাথা থারাপ 
কাপতে হইবে না; ইহাতে চিত্তসদ্ধ, যোগ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি 
স্কলম্খএডতউ সারতথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থোন্ত পন্থায় 
খষ্টান, -বিধামানগণ আপন আপন সাব্প্রদায়ক ভাব বদ্ায় রাখিয়ও 
পাধ্হী ও গ্য লাভ কা€তে পারিরেন। পুস্তক দৃষ্টে স্ত্রীলোক খর্ধান্ত 
সঙ্ঘনে ধুবুস্ত হহতে পাপিবেনা এই পুস্তকের পন্থায় সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইলে গ্রতাক্গ ফল অগ্রভবকরতঃ শ্ুস্থ ও নীরোগ দেহে অপার ত্মানন্দ ও 
তৃপ্তির সহিত নুন্ত'পথে ঘগ্রসর হইবেন । পুস্তক করয়খানি শীঘ্রই হিন্দি 
ও হংরেভি ভাষায় অনুবা,দত হইয়! প্রকাশিত হহবে, আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ 
আকাজ্ছা দুবীভূত ও মানবজীবনের পুর্ণত্ব সাধনে যাহান্ের ইচ্ছা আছে, 
তাহাদের এহ পুণডক করখান পাঠ করিতে অনুরোধ কার। ্‌ 
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এই পুস্ব চগ্ডলি আলাম-_সারন্ব মঠ, পোঃ কোকিগামুখ, জ্রেণ। “শিব 
সাগর? ৪৮ নং পিলখান! বেনারূস; কলিকাতা! ও ষয়মন'সংহ ভট্টাচার্য 
লাইব্রেরী ; যোরহাট মার এনু কোং; টট্টগ্রাম--মাশুতোষ লাইব্রেরীতে, 
ঢাক1--নবাবপুর হোমিও-গ্রচার কার্ধ্যালয়ে এবং অন্ত কোথায়ও না 
পাইলে নিম্নের ঠিকানায় নিশ্চয় পাইবেন। ভাকমান্জলাদি গ্রাহককে 
দিতে হইবে। 


আধ্্য-দর্পণ | 
ধর্মা-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা। পি 


পরিঝাজক শ্রীমদ্বচার্য্য প্বামী নিগমানন্দ সরশ্বতী দেবের তত্বাবধ্চনি 
পরিচাঁলিত। ইহাতে. .হিন্ু ধর্সের গভীর ঘর গমৃহ'সিথজীবনী, শু 
সমূহের গৃঢ় ও কুট স্থামের বিশদ ব্যাখ্যা, কর্ণজ্ভান € ভক্তিভেদে আচার . 
ও সাধনার তারতম্য, যোগ, জপ, তপ, পুঙ্ধ! ও সন্ধ্যান্িক রসথাতি 4 বি 








মঙ্গীত এবং বর্তমানে হিন্দুর কর্তব্য প্রভৃতি গভীর গবেষণ! পুরি 
জালোচিত্ত হয়। আশ! করি স্বদেশ ও শ্বধর্দের হিতসাধক ধন 


বিধ।নে সমধিক বত রদ | ২০» বর্ষ চলিতেছে । ১ তে ৯ম বর্ষের 
সমস্ত স্খ্যা্থলিও গাওয়া যায়। বাধিক মূল্য সডাক ২২ ছু টাকা মাত্র। 


"ম্যানেডার”--আধ্য-দর্পণ | 
সারম্বত মঠ। 
কোকিলামূখ পে; (আসাম ) 


